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FOREWORD 

 

Durga Puja – the festival of Autumn tune. As it goes without saying, Durga Puja and autumn 

stand complementary to each other. Though each season comes with its own beauty, 

autumn has an extraordinary place in nature’s art. The sky seems to wash away its last trace 

of black stain and turns deep blue with the gray clouds leisurely drifting, tired of giving away 

raindrops. The earth’s surface is covered with ‘shiuli’. The strong aroma of ‘chatim’ and the 

white feathery ‘kaash ful’ reminds of the glory of the festive season and the rhythmic beats 

of the ‘dhak’.  

Every year Kolkata steps out, all dressed up in bright new clothes and accessories setting off 

for pandal hopping, setting aside the daily stressful routine of regular life. But this year is 

different. This year we must walk hand-in-hand with the ‘new-normal’.  Besides accessories; 

mask, sanitizers, disinfectant sprays must take up some space in our bags. As we gear up to 

celebrate the spirit of the daring Goddess Durga amidst the pandemic, what strikes our 

hearts with a loud thud, is the inhuman, brutal, insensible attitude of men over women. “UP 

Girl’s Mutilated Body Found In Field, Family Alleges Rape”, “13- year Old Girl Raped And 

Murdered”, “Six-year Old Victim’s Eye Damages In Attack”- are headlines that ring loudly, 

eerily through the evening prayers. The sound of the conch shells is overwhelmed  

 In its October 2020 issue, Team Elixir brings for you beautiful articles, skillful 

drawings, excellent photography, candid interviews and an informative guest column.  We 

hope that this issue will help you survive this festive season. We urge our readers to stay at 

home to give up one year’s merry making for peace of a lifetime. We hope that the warm 

greetings and love that we share with each other this Puja will help the world heal. We hope 

this world becomes a better place to live in.  

Happy Reading 

Team Elixir 

Express. Enrage. Emblaze.  
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 “...অনেক বেশি ব োরদোর হনে উনেনে বেেঁনে থোকোর লডোইটো” 
 

সুশ ত পোল। েেস ৪৮ েের। জ্ঞোে হওেোর কোল বথনকই প্রশতমো গডোর কোন র সোনথ যুক্ত এক ে মৃৎশিল্পী। এই 

ভেংকর কনরোেো পশরশিশতনত দোেঁশডনেই এেোর েোঙোশলর বেষ্ঠ উৎসেও েনল এনসনে বদোরনগোডোে। দুগগোপূ োর প্রোককোনল 

ওেঁর বথনক ব নে বেওেো বগল পটুেোপোডোর হোল-হকীকত। 

 

প্রঃ কোর বথনক আপেোর এই প্রশতমো গডোর কো  বিখো?  

উঃ আশম এই কো  আমোর েোেোর বথনক শিনখশে। এই 

কো  আমোনদর েংি পরম্পরোে অনেক েের ধনর েনল 

আসনে। 

 

প্রঃ আপেোর পশরেোনর বক বক আনেে? কত েের ধনর 

আপেোনদর পশরেোর এই কোন র সোনথ যুক্ত? 

উঃ আমোর েোেো দু েের হনলো মোরো বগনেে। খুে 

পশরশেত মোেুষ শেনলে, সমীর পোল। এখে আমোর 

পশরেোনর আমোর মো, আমোর স্ত্রী এেং আমোর একমোত্র 

কেযো আনে। 

 আমোর  োেো শতে পুরুষ। তোর আনগ বতো এসে অত 

হত েো। তখে হোেঁশড-কলশসর কোরেোর শেল। 

 

প্রঃ সকনলই শক প্রশতমো গডোর কোন  আপেোনক সোহোযয কনর? 

উঃ আমোর বমনে এখে পডোনিোেোর মনধয আনে, ও ক্লোস ১০-এ পনড। মো বেোটনেলো বথনক এতশদে পযগন্ত কনরনেে, শকন্ত 

ইদোশেং কযোন্সোনরর বপনিন্ট হওেোনত েো এসনের মনধয আর থোকনত েোে েো। আমোর েউ সোহোযয কনর। এেোডোও, 

আমোনদর েোশডনত অন্তত বেোদ্দ বথনক পনেনরো  ে কোশরগর থোনক, তোনদর রোন্নোেোন্নো করো, এেং েোকুনরর সোন র কো ও 

টুশকটোশক কনর। 

 

প্রঃ মূশতগ গডো বথনক মোনের সজ্জো, পুনরোটোই শক আপেোরো কনরে, েোশক এই কোন  আলোদো আলোদো ভোগ থোনক?  

উঃ েো েো, সোন র েযোপোরটো পুনরোটো আমরো করনত পোশর েো। সো গুনলো িযোমেগর, কোনটোেো, নেহোশট ইতযোশদ  োেগো 

বথনক বকেো হে। ওখোনেই শি োইে অেুযোেী অিগোর শদনে সো  েোশেনে বেওেো হে। তনে মোনে মোনে যখে মোশটর শকেু 

সো  থোনক, বযমে আ কোল অনেক শথম পুন োনত মোশটর গেেো ও সো  েযোেহোর করো হে, বসগুনলো আমরো কনর শদই। 
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প্রঃ শথম পুন োর প্রসনে শ নজ্ঞস কশর, এখে বতো সোনেশক ও শথম পুন োর  নেয আলোদো রকম প্রশতমো গডো হে। আপেোর 

বকোে ধরনের প্রশতমো বেশি ভোনলো লোনগ এেং আপশে শক ধরনের প্রশতমো গনড থোনকে? 

উঃ অেিযই সোনেশক! আমোর সোনেশক প্রশতমোই বেশি পেন্দ। আর তো 

েোডো গডোর সমনেও বযনহতু সোনেশক প্রশতমো একসোনথ থোনক, ফনল 

আমোনদর কোন র পনেও সুশেধো হে। শথম পুন োে অনেক সমে আলোদো 

আলোদো কনর েোকুর থোনকে, বসটো আলোদো কনর করনত বগনল কোন র 

বেনত্রও অসুশেধো হে কোরণ এক একটো মূশতগ এক এক  োেগোে থোনক, 

তোই মযোে করোনতও খুে মুিশকল হে এক এক সমে। এেং এই ধরনের 

প্রশতমোর বেনত্র লোনভর অংিও অনেকটো কম থোনক আমোনদর। আশম 

শথনমর েোকুর কম কশর। হেনতো প্রশত েের দুনটো শক শতেনট। সোনেশক, 

একেোলো, ইতযোশদ েোকুরই আশম বেশি েোশেনে থোশক। 

 

প্রঃ এই অশতমোশর পশরশিশতনত অেযোেয েেনরর সনে এই েেনরর 

সোমশিক পুন ো পশরশিশতনত কতখোশে ফোরোক হনেনে েনল মনে কনরে?  
উঃ হযোেঁ, অনেকটোই ফোরোক হনেনে। অেযোেয েের, েেনরর এই সমনে 

আমোনদর শ্বোস বফলোর ব ো থোনক েো। তুমুল েযস্ততোর মনধয শদে কোনট। 

এেোর কোন র েোশহদো একদমই কম! এখে এমশেনতই মোনকগনটর যো 

অেিো, তোনত শ শেসপনত্রর দোম অনেক েৃশি বপনেনে, শকন্তু বসই অেুযোেী প্রশতমোর দোম পনড যোওেোে এেোর আমোনদর 

লোনভর অংি অনেকটোই কম। অেযোেয েোর বয পশরমোনণ েোকুনরর অিগোর থোনক, এেোর খুে বেশি হনল তোর ৬০% কো  

আমরো করশে। এেের ব লোর কোস্টমোররো প্রোে আনসই শে। শুধুমোত্র কলকোতো এেং হোওডোর শকেু অঞ্চনলর মোেুষ এনস 

অিগোর শদনে বগনেে। কুনমোরটুশলনত এেোর েযেসোর হোল খুেই খোরোপ। 

 

প্রঃ দুগগোপুন ো হল েোঙোশলর বেষ্ঠ উৎসে। আর বসটো শুরুই হে আপেোনদর হোত ধনর। প্রশতমো গডোর সমে আপেোনদর 

অেুভূশতটো শেক কীরকম থোনক? 

উঃ দুগগোপুন োর েোকুর গডো আমোনদর বযমে  ীশেকো, বতমেই ভোনলো লোগোর  োেগোও েনট! ভোনলো লোগোটো এই  োেগোে 

বয যশদ অনেকগুনলো  োেগোে অিগোর পোই, তখে শেন র মনের মতে েোেোরকম ভোনলো কো  বদখোনেোর একটো তোশগদ 

পোই। আর পুন ো বদখনত এনস যখে মোেুষ েনলে বয, অমুক শিল্পীর এই েোকুরটো খুে ভোনলো হনেনে, ওই েোকুরটো খুে 

অেযরকম হনেনে, তখে বতো অেিযই একটো ভোনলো লোগো থোনকই! শকন্তু এেেনরর যো পশরশিশত, তোনত ভোনলো লোগোর 

বথনকও অনেক বেশি ব োরদোর হনে উনেনে বেেঁনে থোকোর লডোইটো। 
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প্রঃ মো দুগগো বতো েেনরর এই একটো সমনেই ক’টো মোত্র শদনের  েয আনসে। এেোনরর পুন োনত শক আশ গ থোকনে 

আপেোর মোনের কোনে? 

উঃ মোনক এটোই েলনেো, বয এেের যো হনেনে হনেনে, এেোর সে মোেুষ সুি বহোক। এই পযোনিশমনকর আতঙ্ক বথনক 

মোেুষ বযে তোডোতোশড মুশক্ত পোে। এখে বরোনগর বথনকও বসটোনক  শডনে আতঙ্ক অনেক বেশি, বসটো বযে এনকেোনর বিষ 

হে! এেং মোেুষ বযে তোনদর  ীশেকোর পনথ আেোর আনগর মতই শুরু করনত পোনরে এেং ভোনলো থোনকে। মোেুনষর 

 ীশেকো ভোনলো হনলই আমোনদর েযেসোও ভোনলো হনে। যশদ মোেুনষর আে েো থোনক তোহনল বতো আর পুন ো ভোনলো হনে েো 

কখনেো! এেোনরর পুন োনত মোেুষ বযে কতক দোনে পনড পুন ো করনে। করনত হনে তোই করনে, অনেকটো এরকম 

েযোপোর। তোই েোই যোনত মোেুনষর  ীেে- ীশেকো আেোর স্বোভোশেক হে। 

 একটো শ শেস মনে রোখো প্রনেো ে, আমোনদর এই শিনল্পর সোনথও শকন্তু আনরো অনেক মোেুনষর  ীশেকো  শডনে 

আনে। বযমে ধরুে, গু রোনটর কোপনডর শমনল দুগগো েোকুনরর কোপড নতশর করো হে। বসই শমলগুনলো এখে প্রোে েন্ধ হে 

বগনে। বসখোেকোর কমগেোরীরোও েোংলো বথনকই যোে, তোরোও অনেনকই বযনত পোনর শে এেোর। তোর ফনল কোপনডর 

দোমটোও অনেক েডো হনল বগনে, কোরণ শেকেোক বপ্রোিোকিে হনে েো। বসখোনেও প্রেুর মোেুষ বেকোর হনে পনড রনেনে। 

অেয েোনরর তুলেোে এেোনর সোন রও বতমে বকোনেো অিগোর বেই। কৃষ্ণেগর, েেগোেঁেোসীনদর খুে করুণ অেিো। তোরো 

আমোনদর সোন র সোপ্লোই বদে। তোনদর অেিো আমোনদর বথনকও অনেকগুণ খোরোপ। আমোর সোনথ এক নের শকেুশদে 

আনগই কথো হশেল, তখে বস েনলশেল কথোে কথোে, “আমরো খুেই খোরোপ পশরশিশতর মনধয শদনে যোশে। বেশিরভোগ 

কমগেোরীর বরো কোর খোেোর ব োগোনডর সোমথগযটুকু বেই আর। তোরো অেয বকোনেো কো   োনে েো, আর েোষ আপোতত বেই, 

তোই শক ভোনে বয আমোনদর সংসোর েলনে, আমরোই েুেনত পোরশে েো।  োশে েো শক হনে ভশেষযৎ।” খুেই দুঃখ কনর 

েনলশেল। 

 

প্রঃ এই পশরশিশত শেক হনত বগনল সোধোরণ মোেুনষর সতকগ হোওেোটো খুে প্রনেো েীে। কুনমোরটুশলনত এই ভেোেহ 

অশতমোরীর হোত বথনক রেো বপনত কী কী সুরেো েযেিো বেওেো হনে? 

উঃ কুনমোরটুশলনত বেশিরভোগ েোকুর এেোনর অেলোইনে েো বফোনে অিগোর বেওেো হনেনে। এখে যো সে উপোে আনে, এই  

বযমে PhonePe, Google Pay, েো েযোনঙ্ক বেক  মো শদনে, বসই সে েযেহোর কনরই মোেুষ আমোনদর প্রোপয মূলয 

শদনেনেে। তোেঁরোও িোরীশরক দূরত্ব ে োে রোখনেে, কুনমোরটুশলনত আসনত েোইনেে ে। যোর ফনল কুনমোরটুশলনত শভড খুে 

একটো বদখনত পোনেে েো এইেোর। েোকুর আর মোেুষ ে, দুই-ই কম। একমোত্র িশেেোর ও রশেেোর যোরো ফনটোিোশফ 

কনর, তোরো একটু শভড করনে। 

 আমোনদর এখোনে সশমশত আনে, তোরোই দোশেত্ব শেনে প্রশত সপ্তোনহ বদোকোেগুনলো সযোশেটোই  করনে এেং সমস্ত 

বদোকোেদোর, কোশরগরনদর মোনের েযেিো কনরনে। শকন্তু কো  করনত শগনে সেসমে মোে পরোটো অসম্ভে। তোই  নেয 

আমরো প্রনতযকটো বদোকোেনক েনলশে দশড শদনে েোইনরটো শিনর শদনত, যোনত েোইনরর ফনটোিোফোররো ঢুনক পডনত েো 

পোনর। শকন্তু তোরো ব োর কনরই েশে তুলনত আনস আর বসটো শেনে তোেঁনদর শেন নদর মনধযই একটো ভুল বেোেোেুশের সৃশি 

হনে। তনে এমশে সুি আনে বমোটোমুশট সেোই। এই পযগন্ত কুনমোরটুশলনত েোকুর গডোর  োেগোটো বকোশভি-িূেযই আনে। 

 

প্রঃ এই পশরশিশতনতও রো য সরকোর পুন ো করোর এেং প্রশতমো পশরদিগনের অেুমশত শদনেনে। মোেুষ পুন োর সমে শেকই 

বেনরোনে েোকুর বদখনত। তোনত এই কনরোেো পশরশিশত আনরো কতটো খোরোপ হনত পোনর েনল আপেোর ধোরণো?  
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উঃ খুেই খোরোপ হওেোর যনথি সম্ভোেেো রনেনে। সেোইনক েোরেোর আনেদে করো হনে বযে মোেুষ  এেের পুন োনত 

অযথো রোস্তোে বেশরনে প্রেি শভড েো কনর। প্রনেো ে হনল েোশডনত েনসই যশদ শটশভনত েো অেলোইনে েোকুর বদনখে, 

তোহনল মোেুনষরই শেপনদর আিঙ্কো কমনে। এই বয হেোৎ কনরই পুন োর বকেোকোটোর একটো শহশডক পডল, এনত শকন্তু 

বদখুে সংক্রমনণর হোর আেোর বেনড বগনে। এটো বযে েো হে। তোহনল সোমশেক আেন্দ করনত শগনে পনর একটো শেিোল 

সমসযো নতশর হনে যোনে। 

 মোনেমোনে আমরো কুনমোরটুশলনত বদশখ বয বেোট বেোট বেলনমনেনদর দুগগো, শিে, ইতযোশদ সোশ নে েশে তুলনে 

মোেুষ ে। অেয েেনর বকোনেো সমসযো থোনক েো। শকন্তু এই েের আমরো েোরেোর েোরণ করশে এগুনলো বযে েো করো হে। 

মোে েো পশরনে, িোশড পশরনে েশে তুলনে, এটো বতো খুেই শেপজ্জেক হনত পোনর! আমরো েোরেোর মোইনক েলশে বয এই 

শ শেস করনেে েো, এনত বেোট েোচ্চোগুনলোর েশত হনত পোনর। শকন্তু বক কোর কথো বিোনে েলুে! এই বয যোরো েশে 

তুলনে, তোনদর এই আশ্চযগ েযেহোর বদনখ আশম স্তশম্ভত। এই অেিোে এসনের বকোনেো মোনেই হে েো। আমোনদর অনেক 

কনি শভড কমোনত হনে। এটো ভুনল বগনল েলনে েো বয মোেুনষর শকন্তু প্রশত মুহূনতগ সংক্রশমত হওেোর আতঙ্ক রনেনে! 

আমরো প্রিোসেনক  োশেনেশে আনগই। এইসে েশে তুনল বফসেুনক বপোস্ট করনত মোেুনষর বয প্রেল আকষগণ, এটো 

এেের েডই অমূলক। এই েযোপোরগুনলো খুে শেরশক্তকর ও েোন   োেগোে বপৌঁনে যোনে। মোেুষ বয কী কনর এতটো 

অসনেতে হনত পোনর বসটো বভনেই ভে হনে!  
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আপেোনক যশদ সুনযোগ বদওেো হনতো 

তোহনল আপশে বকোে সোেগ েীে 

পুন োর দোশেত্ব শেনত েোইনতে আর 

বসটোনক শক ভোনে পশরনেিে 

করনতে? 
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সনন্তোষ শমত্র বেোেোর। আমোর েযশক্তগতভোনে এই পুন োশট খুে 
ভোনলো লোনগ। আমোনক যশদ সুনযোগ বদওেো হে তোহনল আশম 

েতগমোে একটো শেষে শেনে করনত েোইে। আশম আম্ফোনে েশতিস্ত 
মোেুষনদর শেনে একটো পশরনেিেো করনত েোই। সুন্দরেনের 

মোেুষরো বযই ভোনে এই শেপ গনের সমু্মখীে হনেনে বসটো সোধোরণ 
মোেুনষর সোমনে তুনল ধরনত েোই। আশম সোমোশ ক দূরত্বশেশধ বমনে 
মোেুনষর গশতশেশধর পুনরোপুশর বখেোল রোখোর বেিো করে। আশম 

এইভোনে মণ্ডপ সো োনত েোই। 
 

সাগর অধিকারী 

(ফ ান ধিক্রেতা) 

বদিশপ্রে পোকগ। শেগত শকেু েের ধনর আমরো বদখশে বয বদিশপ্রে পোকগ েোেো 

রকনমর েতুে ধনরে মণ্ডপসজ্জো ও মোতৃপ্রশতমো আমোনদর সোমনে তুনল ধনরনে। 

বসই  োেগো বথনক আমোরও ইেো আনে শকেু অেযরকম তুনল ধরোর। আমোনদর 

বদনির বয সে মহোকোেয আনে আশম বসইখোে বথনক শকেু দোিগশেক িটেো 

মণ্ডপসজ্জো শহসোনে তুনল ধরনত েোই। আশম বয সে ঐশতহোশসক ও সোংেৃশতক 

গল্প সমোন র টোেোনপোনডে হোশরনে বগনে আশম বসগুনলোনক তুনল ধরনত েোই। 

এেোডোও েতগমোে পশরশিশতনক মোথোে বরনখ আশম সে রকম শেেমোেশল মোথোে 

বরনখ এই দোশেত্ব পোলে করোর বেিো করে। 

হারািন দাস 

(ফকরানীর ফদাকান) 
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কুনমোরটুশল পোকগ। এই মণ্ডপটোর েোনমর মনধযই একটো কুনমোরটুশলর মোশটর গন্ধ আনে। তোই 

েযোশক্তগত ভোনে এই মণ্ডপশট আমোর খুে পেনন্দর। আমোনক যশদ মণ্ডপসজ্জোর দোশেত্ব বদওেো 

হে তোহনল আশম 'েোেু কলকোতো'র একটো নেশিিয তুনল ধরনত েোইে। 'েোেু কলকোতোর' 

একটো আলোদো আনম  শেল যো আ নকর েতুে কলকোতোর বথনক অনেক আলোদো। আশম 

এই মণ্ডপ েোেো রকম পুরনেো শ শেস শদনে সো োনত পেন্দ করনেো। আশম সোদো-কোনলো রনঙর 

েযেহোনর এই মণ্ডপসজ্জো করনত েোই। আনরো েলনত েোই এই মহোমোরীর পশরশিশত মোথোে 

বরনখ আশম মণ্ডপসজ্জোর বফসেুক লোইভ করনত েোই, যোনত আরও মোেুনষর কোনে বপৌঁনে 

যোওেো যোে। এইভোনে সোমোশ ক দূরত্বশেশধ ে োে থোকনে আর দিগেোথগীনদর  েয সে 

রকনমর েযেিোও থোকনে। 

স্বপন পাল 

(প্রধতমা ধনম মাণকারী) 

আশম িহনরর েযস্ত  ীেে বথনক বেশরনে, সুন্দর একশট িোময পশরনেনি মোনের 

আরোধেো করনত েোই। আশম গশডেোহোনটর েযস্ত অঞ্চনল থোশক, বযখোনে অনেক েড 

েড পুন ো। তোই বসখোনে প্রেল  েনরোত, অথগনেশতক প্রোেুযগ এেং শেেনমর 

বেডো োনল বকোথোও বযে মোনের সোনথ একোত্ম হওেোে েোধো সৃশি কনর। তোই 

কলকোতোর েযস্ত  ীেনের শভড কোশটনে িোনমর এই পুন োটোনক শেন র মনতো কনর 

আশম সোশ নে তুলনত েোই। সোদোমোটো পযোনিনলর মনধযই প্রশতমো শিল্পী যখে মোনের 

প্রশতমো নতশর করনেে, আশম সেসমে বসখোনে বথনক সৃশির আেন্দ বপনত েোই। 

মোনের পরনে থোকনে সোদো লোলনপনড কোপড, এেং থোকনে একেোলো সোনেশক মূশতগ। 

কলোনেৌনক স্নোে করনত শেনে যোেোর সমে পুকুনরর হোেঁসগুনলোর পযোেঁক পযোেঁক কনর 

শপশেনে যোওেো, আটনপৌনর িোশড পনর িোনমর মো-েউনদর সোনথ আলপেো বদওেো, 

পুন োর বভোগ রোন্নো কনর সো োনেো, সে শকেুর আেন্দ বপনত েোই। এখোনে বমনেনদর 

 নেয আলোদো কনর বকোনেো বসৌন্দযগ প্রশতনযোশগতো করনত হনে েো, শকন্তু আলতো 

শসেঁদুর ও েোংলোর তোেঁনতর িোশডনত সশজ্জত মো-েউনদর বদনখ এমশেই মে ভনর যোনে। 

েোংলোর মো বমনেনদর সোনথ সোদৃিয খুেঁন  পোনেো লোলনপনড সোদো কোপড পশরশহত 

মোনের প্রশতমোর। মনে হনে আেশরক অনথগই মো হনলে আমোনদর িনরর বমনে 

বগৌরী। 

 

নূপুর চেিতী (গহৃিিূ) 

           Elixir | October 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

একিোশলেো এভোরিীে' আমোর খুে শপ্রে পুন ো। তোই  নেয আশম এক 

েেনরর  নেয এই পুন োর দোশেত্ব শেনত েোইে। আশম এই কনরোেো 

পশরশিশতনত পুন ো খুে বেোট কনর করে। যোনত েন্ধ পযোনিনলর মনধয 

অকোরণ শভড েো হে, আশম পযোনিনলর েোইনর LCD স্ক্রীে লোগোনেো 

যোনত বসখোনেই মোেুষ েোকুর দিগে করনত পোনরে। এেোডো আশম 

অেলোইনেও youtube-এ বসই পুন োর শভশিও বদে যোনত মোেুষনক 

অকোরনণ বেনরোনত েো হে। এেং পুন োর একোংি টোকো আশম আলোদো 

কনর রোখে যোনত বসই টোকো শদনে কনরোেোে েোকশর হোরোনেো দুি 

মোেুনষর শকেু আশথগক সহোেতো করনত পোশর। 

সি মার্ ম চেিতী 

১০ (িছর িয়সী ছাত্র) 

আমার পাডার পুক্র া, অর্ মাৎ সল্টক্রলক ধি এ  ব্লক, 

আমার খুি ধপ্রয়। তাই আধম এক িছক্ররর  ক্রনে এই 

পুক্র ার দাধয়ত্ব ধনক্রত চাইক্রিা। আধম খুি একটা এই 

ধিষক্রয় না  ানক্রলও, িডক্রদর সাহায্ে ধনক্রয় আধম 

সাক্রিধক প্রধতমা এক্রনই পুক্র া করক্রত চাইক্রিা। 

পোক্রেক্রলর সি ধকছুই গরীি দুস্থ মানুক্রষর সাহাক্রয্ে গডা 

হক্রি য্াক্রত তাাঁরা অর্ ম উপা মন করক্রত পাক্ররন খাধনকটা। 

এিং ফছাট ফছাট িেিসায়ীক্রদর ফর্ক্রক আমরা সা াক্রনার 

জ ধনস ধকনক্রিা য্াক্রত তাাঁরা কা  পান। পোক্রেক্রলর ধিড 

কমাক্রনার  ক্রনে ফচষ্টা করি অক্রনকটাই ফখালাক্রমলা 

রাখার, য্াক্রত মানুষ ধনধদমষ্ট দরূত্ব ি ায় রাখক্রত পাক্ররন। 

আশা কধর তাক্রত পুক্র া িাক্রলািাক্রি কাটক্রি। 

অভ্র রায় (ধশক্ষক) 

           Elixir | October 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েেডাউকনর আকগ ও পকর ের্বকেকে ে খাদন র্িে অনুভর্ 

েরক  পারকেন? র্যর্সার পদরদিদ  এখন দিে দের্ন? 

           Elixir | October 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ েের ধনর বতনলভো োর বদোকোে েোলোশে। লকিোউনের সমে খুে কনি শেলোম।  মোনেো টোকো 

শদনে েনলশেল পুনরোটোই। অগোস্ট বথনক আেোর বদোকোে খুলনত বপনরশে। আনগর তুলেোে 

শেশক্রেোট্টো হনে খোরোপ েো! বলোক ে েোশড বথনকই েো বেনরোনল বকোথো বথনক বেেো বকেো হনে? 

পুন োর সমে বদোকোে েন্ধ থোকনে। লক্ষ্মী পুন োর পর বথনক আেোর খুলে। 

স্বপন র্ণ্ডে 

(দ কেভাজার দিাোন) 

৪০ েেনরর বদোকোে, আনগ আমোর েোেো েোলোনতে। এখে আশমই েোলোই। 

শেশক্র বমোটোমুশট ওই একই রকম হনে। লকিোউনের পর শেনিষ বকোনেো 

প্রভোে পনড শে। আনগর মতই বলোক ে আসনে বদোকোনে। 

দেকশার র্ন্ডে (চাকযর দিাোন) 

১৭-১৮ েেনরর বদোকোে। লকিোউনের আনগর বেনে েযেসোর ভশলউমটো এখে অনেক কনম 

বগনে। আনগ শদনে ৫০০০ হো োর টোকোর ওপর শেশক্র হত। এখে বসলটো অনেক কনম বগনে। 

লকিোউনের সমে মোলপত্র শিশিশেউটনরর ির বথনক আেনত হশেল। এখে তোও শকেু শকেু 

শ শেস এনস শদনে যোনে। সোমনে পুন ো, বলোক ে টোকো েোেঁশেনে বকেোকোটো করনে। আনগ 

শিমশেটোইন িনের সমে খোশেক শেশক্র কনমশেল। তনে এেোর তোর বেনেও খোরোপ অেিো! 

র্াকেশ্বর সার্ন্ত (দেশনারী দিাোন) 

           Elixir | October 2020



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

আমোর প্রোে ১৬ েেনরর বদোকোে। আইশিম, পযোশটস, বপশি এসে শেশক্র কশর। েের দনিক আনগ যখে 

পোডোে প্রথম ‘শমও আনমোনর’-র আউটনলট বখোনল, তখে েযেসো খুে মোর খোশেল। তোরপর আেোর 

সোমনলও বগশেল। লকিোউনে বদোকোে পুনরোপুশর েন্ধ শেল। খুে অথগকনি পডনত হে শে, অসুশেধো 

হেশে, কোরণ েোশডভোডো বথনক আে আনে শকেু। তো শদনেই সোংসোশরক খরে-পোশত বমোটোমুশট েনল বগনে। 

লকিোউে ওেোর পর প্রথম এক সপ্তোহ প্রেুর খশরদ্দোর শেল। তোরপর এখে কনম বগনে। 

প্রসূন র্ণ্ডে (আইদির্ পােবার) 

আমোর এই বদোকোে দি েেনরর। মূলত অে-শিমোে শ শেসপত্র এনে শদই।  
লকিোউনের বসরকম বকোনেো এনফক্ট হে শে, অযোভোনর  বযরম শেশক্র হত আনগ, তো-ই হনে। পোটগস 
পোওেো যোনে, তনে দোমটো একটু বেনডনে। আরও এখে এই ‘ওেোকগ ফ্রম বহোম’, ‘অেলোইে ক্লোস’ – 
এসনের  েয দরকোর পডনে এসে শ শেনসর। 
 

ভাস্কর িাস 

(ইকেক্ট্রদনকের দিাোন) 

আমোনদর এই বকোম্পোশের েনেস েের দুনেক। দু ে িশরক আশে – আশম আর সুর  আেোযগ। আশম েের বদনডক 

হল আশে। লকিোউনের আনগ কোন র বরসপন্স খুে ভোনলো শেল। মোনেগর শুরুনতও কো  কনরশে। শিনসম্বর বথনক টোেো 

কো  েলশেলই। শুধু বতো ইনভনন্টর েশে বতোলো েে, পযোনক  শহনসনে কো  েনল আমোনদর। এই বযমে আগোমী েেনরর 

শকেু কোন র েুশকং এখেই হনে বগনে। আেলক শুরু হওেোর পর কো  শুরুর সুনযোগ থোকনলও, মোেুনষর মনে 

আতনঙ্কর কোরনণ কো  শপশেনেনে। লকিোউনের আনগ শে নেনসর িোফটো েোডশেল। তোরপর সে েন্ধ। শুধুমোত্র 

বসশভংস বথনক েনলনে অনেকগুনলো শদে। আমোনদর বেেো একটো সংিো বযমে েন্ধই হনে বগনে। ওনেশিং প্লযোেোর 

শেষেটো উত্তর কলকোতোর শদনক অতটো প্রেশলত েে আসনল। আমরো শেক কনরশে, পরেতগী ইনভনন্টর সমে 

পযোরোনমশিকযোল স্টোফ থোকনে। সযোশেটোই োর, মোনের পোিোপোশি বকউ অসুি হনল তোর  েয িোক্তোনরর েযেিো রোখো 

হনে। 

 

 

 

 

 

অদভকেে সাদন (ইকভন্ট র্যাকনজকর্ন্ট ও 

ওকযদডিং র্যাকনজকর্ন্ট) 

           Elixir | October 2020



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

পুনরো বহোনটল ইেিোশিটো দু’বটো ভোনগ শেভক্ত। একটো হল ‘রুম শিশভসে’ আর একটো হল ‘ফুি 

বসক্টর’। ৫ বথনক ৬ মোস আনগ অেশধও সে শেকেোক েলশেল। শকন্তু এই পযোেনিশমনকর ফনল সেটো বথনম 

বগনে। মযোশিমোম প্রভোে পনডনে এই ফুি বসক্টনরর ওপর। বহোনটলগুনলোনত বযখোনে আনগ বলোকোল মোেুষ ে এেং 

শেনদি বথনক শেশভন্ন বলোক ে আসত, বসখোনে এখে প্রোে বকউই আসনে েো, আর অনেক বহোনটলনকই তোই 

েোধয হনে বকোেোনরন্টোইে বসন্টোরও হনত হনেনে। শুধু তোই েো, অনেক েড েড বহোনটলও সোরভোইভোনলর  েয 

বকটোশরং সোশভগস েোলু কনরনে। সেটো েমগোনল আসনত ১ বথনক ১.৫ েের বতো লোগনেই। 

শশর্াে রু্খাদজব 

(দহাকটদেযর)  

দীিগ অনেক েের ধনর আমোর এই ভ্রমণযোত্রোর েযেসো। মোেগ মোনসর পর বথনক অেিো খুে 

খোরোপ। অনেক টোকো অনেক  োেগোে আটনক আনে। েুশকং সে হনে শগনেশেল। শকন্তু সেটো পুনরো 

থমনক বগনে। কনে সেটো েমগোল হনে, শকেুই েলো যোনে েো। 

দির্িূ  রায (ট্রাকভে একজদি) 

আনগর বথনক প্রোে ৫০% আে কনম বগনে। যোরো বরগুলোর কোস্টমোর শেনলে, তোেঁরোও এখে আসনেে েো, ভে 

পোনেে। আনগ শদনে অন্তত ৩০ বথনক ৪০  ে কোস্টমোর হনল বসখোনে এখে খুে বেশি হনল ৫ বথনক ১০  নের 

বেশি হনে েো। 

সম্রাট রু্খাদজব (ফাস্ট ফুড দসন্টার) 

           Elixir | October 2020



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

লকিোউনের সমে খুেই খোরোপ অেিো শেল। তনে এখে আনস্ত আনস্ত স্বোভোশেক হনে আেোর। তনে কতটো 

স্বোভোশেক হনে েলনত পোরে েো। প্রোে ৩ মোস েন্ধ থোকোে েোশডনত বযটুকু যো  মোনেো শেল, সেই প্রোে বিষ 

হনে আসশেল। েতুে কনর ইেনভস্ট করোর মত সোমথগয বেই এখনেো। এইভোনেই বকনট যোনে বকোনেোরকনম। 

অদভকেে হাওোিার (েসকর্দটে দর্কে া) 

গত ৩ েের ধনর ফুল শেশক্র কনর সংসোর েোলোশেলোম। স্বোমী মোরো যোওেোর পরই এই ফুল শেশক্রর বদোকোে 

খুনলশে। বমোটোমুশট বকনট যোশেল। শকন্তু এই লকিোউনে মোেুষ প্রোে ফুল বকেো েন্ধই কনর শদনেনেে, যোর  েয ৩বট 

েোেোনক শেনে বপনর উেশেলোম েো। তোই এখে েোধয হনে সেশ  শেশক্র করশে। এখনেো যনথি কনির মনধযই 

েোলোনত হনে। 

র্ীরা দর্রা (ফুে/সর্দজ দর্কে া) 

প্রোে ৫ বথনক ৬ েের ধনর এই বপিোে রনেশে, এইরকম ভেংকর অনথগর টোেোটোশের মুনখোমুশখ কখনেো 

হই শে। এখে এমেই অেিো, বয দু-বেলো খোওেো পযগন্ত  ুটনে েো সে শদে। 

নীদ ন গুপ্তা (ফুচো দর্কে া) 
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আনগ েযেসো বেি ভোলই শেল। এখে অনেকটোই কনম বগনে। আনগ বযমে েুল-কনল  বখোলো থোকনল বেি ভোলই 

েলত, এখে প্রশতশদনের আে আনগর বেনে অনধগনকরও বেশি কনম বগনে। েতুে শ শেনসর দোম অনেক বেনড 

বগনে, কোন ই কোস্টমোরনদর েোশহদো অেুযোেী শ শেস আেনত পোরশে েো। 

আশম প্রোে ১০-১১ েের ধনর এখোনেই বদোকোে শদনে আসশে। আনগ েো-এর বদোকোে শেল। এখে বসটোনকই এসে 

বেোট বেোট শ শেনসর বদোকোনে েদনল বফনলশে। লকিোউনের আনগ অেশধ শেকেোকই েলশেল েযেসো। এখে 

েো োনরর পশরশিশত খুেই খোরোপ। মোনে মোনেই এমে হে, বয বগোটো শদেই ফোেঁকো েনস কোটোনত হনে। 

রু্দচ িাস (হোর) 

আনগ শতেনট েোশডনত কো  কনর বমোটোমুশট েনল যোশেল। শকন্তু লকিোউনের সমে আমোে দুনটো েোশড বথনক 

েোশডনে বদওেোর ফনল ৩বট েোচ্চো শেনে এমে অেিোে পনডশেলোম বয একনেলোও শেক কনর খোওেো  ুটনতো 

েো। এখে আনরো একটো েোশডনত কো  শেনেশে। বমোট দুনটো েোশড কো  কশর, তোও খুেই অথগকনি আশে। 

খুেুর্দে দর্রা (গৃহের্বী) 
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সে বদোকোেই প্রোে খুনল বগনলও েো োনরর অেিো খুেই খোরোপ। কোস্টমোর বেই। ইেকোম েলনত বগনল হনেই েো। বসই 

সকোল বথনক বদোকোে খুনল েনস থোশক, শকন্তু প্রোে বকোনেোশদেই লোনভর মুখ বদখনত পোই েো। এরকম শদে বদখনত হনে 

কখনেোই আিো কশর শে। 

দনর্াই িত্ত (দসদড-দডদভদড দর্কে া) 

লকিোউনের সমেটোর তুলেোে এখে েযেসোর অেিো অনেকটোই ভোল হনেনে। তনে আনগ শদনে যো েযেসো হত, 

তোর ৩০ িতোংনির বেশি হনে েো এখেও। কোস্টমোররোও ভে পোনে, আর শকেু বেনত্র আমরো শেন রোও ভে 

পোশে বযনত। 

  
 দসার্া হােিার (দর্উদটদশযান) 
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“…the moment you think it to be your own, you will definitely win the race” 

 

Mr PM Chandraiah is presently the Managing Director of Bengal Chemicals and 

Pharmaceuticals Ltd. The Kolkata based PSU which was performing extremely poorly and was 

on the verge of shutdown saw magic after charges were handed over to Chandraiah. What is 

the secret strategy? Team Elixir explores.  

Bengal Chemicals has always been a historical milestone. Before proceeding further, if you 

could kindly say a few words regarding the history of this organisation. 

Exactly. This organisation is not only the pride of Bengal but also the pride of India. This is 

regarded as the heartbeat of India. The rich heritage inspires us every day to work for not only 

the better but the best. 

At present is there one product of your 

company which is most widely 

accepted?  

Mostly the 'Black Pheneol’ of Bengal 

Chemicals is widely accepted. This has 

also helped in an increase of production 

like anything. Previously whatever 

production used to be happen in a year 

has now become the production over six 

months. There is a huge demand for 

Pheneol all over India. This product is 

very effective.  

Due to the lockdown, the industrial sector had collapsed. So, how has the management 

succeeded in running this organisation during the period?  

The Pharmaceutical industry or to be more specific, Bengal Chemicals, is exempted from the 

lockdown. And moreover, we are selling our products only to the Government and to the 

Government Departments. The OPD has stopped due to Covid. There is a shortfall in the 

Pharmaceutical products. So, the maximum product which could be produced is Pheneol. 

Regarding this, I have transferred around fifty factory emoloyees from Maniktala Factory to 

Panihati Factory. We are running both first and second shifts. To meet the regular demand 

the production has increased from 15,000 bottles per day to nearly 50,000 bottles per day. 

We have also taken care of the health and safety of our workforce who are working in BCPL. 

BCPL is such an age-old Pharmaceutical company. But in the past few decades it was running 

into losses. After you stepped in, the dry company turned out to be a profitable one and also 

made a huge turnover. What are your future plans regarding this? 

It has happened as a result of togetherness and belongingness. If you work thinking it to be 

your own organisation, no company will ever run into losses. In any field whether it is 
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education, driving or anything, the moment you think it to be your own, you will definitely 

win the race. No matter in which organisation you are working, you need to be definite and 

hardworking, then there will be no damage. Earlier there was lack of discipline here. The 

system or the organised part was not there. So, I had to work on developing these factors. 

Transparency and confidence, both was lacking in some cases which was taken care of. There 

is problem in public sectors. Long term vision and long term leadership is also lacking. A 

Director comes for a period of two to three years. The vision will also be for a short term. If 

PSUs get long term visionary leaders, definitely no PSUs will run in losses.  

Recently BCPL has created history by doing the highest production of all times in a single day. 

What are your views regarding this? 

It is not a story of a single day. Every day we are creating history. Everyone is doing a 

wonderful job in the BCPL. This is the first time in the 120 years of history of BCPL that in the 

month of August, the production turned out to be eight crores in the Panihati Factory. On 23rd 

of August, 2020, an all-time high production of 51,960 bottles of Pheneol was achieved and 

60,680 bottles of Pheneol were produced on 26th of September, 2020. It has not happened 

because of me or anyone. It was only possible with the immense blessings of P.C. Roy and all 

our elders. 

What is your present and future strategy to run the organisation in order to cater to the needs 

of people in Bengal as well as the whole of India? 

This company was established with the vision of producing chemical, pharmaceutical and 

cleanliness product. This was the first pharmaceutical company of India. This was done by 

Acharya P.C. Roy with the motto of serving the people, giving quality medicines at affordable 

prices. We are working to maintain the quality and to give the best to the society. Few years 

back it was noticed that BCPL, being a dry company, was not so much in hype in the market. 

But today there is a huge demand of Pheneol, sanitizers, and all other products. Speaking of 

Bengal, the population here is very much attached to the company from the very beginning. 
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In my lifetime I have come to know about nearly 200 companies, but this type of heritage and 

glory is really hard to find. Whatever I am or we are doing for this company is only to maintain 

and preserve this rich heritage of the company. If I am allowed to continue here then 

definitely within two years this company will become one of the most profitable and 

flourishing companies. We will definitely implement 2017 pay scale. It will soon become a 

Miniratna Company within 2022-2023. 

Holding such a respectable post in this company, what are your views regarding this 

organisation? 

Everyone here is working for not only the better but the best. They are working like the 

soldiers of the company. This has only happened due to everyone’s dedication, hard work, 

and soulful contribution to this company. We all have to keep working and striving towards 

our highest endeavour. 
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Historiography of Environmental History | Sauro Dasgupta 

By History, we mean the study of mankind, region, time, place, institutions and nations, etc. 

It tells us how people lived and died the prevailing system of social structure and 

governance, etc. According to the Encyclopaedia Britannica, “History is the discipline which 

studies the chronological record of events (as affecting a nation or people), based on a 

critical examination of source materials and usually presenting an explanation of their 

causes.” 

 

In course of time, by studying the history, it has been found that it had several segments in 

the context of which a critical study of History is possible and very much imperatively so. As 

such, out of several segments, the most important is a critical understanding of 

Environmental History, which refers to history in the context of various environmental 

events and structures. 

 

In 1967,Dr Roderick Nash, who is now professoremeritus of History and Environmental 

Studies at the University of California Santa Barbara, wrote a seminal text titled,Wilderness 

and the American Mind (1967), that was published by Yale University Press, a work that 

became a classic and a pioneer on the study of environmental history. In his speech at 

the Organization of American Historians in 1969, he used the term ‘environmental history’ 

for the first time. In that respect, he may be called the Father of Environmental History, 

which has immense scope for exploration.  

 

Environmental history promoted a moral and political agenda of some liberal scholars and it 

took time to become a discipline that later attracted intellectuals from all sides of the 

political spectrum. Early attempts to define the subject and perform groundbreaking 

research on the same  were made in the United States of America by Dr Roderick Nash in his 

magnum opus Wilderness and the American Mind (1967), and in other writings of 

Environmental historians like Dr Frederick Jackson Turner, Dr Radha Kamal Mukherjee,        

Dr James Malin, Dr Walter Prescott Webb, Dr Surajit Chandra Sinha, who elucidated the 

process of human settlement in nature, the overtaking of nature and dominance over the 

same by the human beings with the help of sheer strength and will power. Their work was 

well received and improved by a second generation of specialized environmental historians 

and nature conservation activists such as , Dr Jane Goodal, Dr Jeffrey Sachs, Dr Joseph 

Nye, Al Gore, Noam Chomsky, Carolyn Merchant, Dr J. R. McNeill, Donald Hughes, Dr Jordan 

Brett Peterson and Chad Montrie in North America, SlavojŽižek, Annie Besant, Dr Michael 

Redclift, Dr Woolfgang Sachs,  Paul Warde, Dr Christophe Jaffrelot,  Sverker Sorlin, Robert A. 

Lambert and Peter Coates in Europe, Dr Vandana Shiva, Dr Ramachandra Guha, Dr Madhav 

Gadgil, Prof Ranjan Chakrabarti, Dr Mahua Sarkar, Prof MaroonaMurmu, Dr Iftekhar Iqbal, 

Arundhati Roy,  Aruna Roy, Sanjib (Bunker) Roy, Sanjib Baruah, Dr Subhasis Biswas, Medha 

Patkar, A David, Dr Liu Ts'ui-jung in Asia, etc. 
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Environmental history emerged in the United States out of the environmental movement of 

the 1960s and 1970s, and much of its impetus still stems from present-day global 

environmental concerns like climate change, global warming, flooding, deforestation, etc. It 

was established on issue of conserving nature but it’s scope has been broadened to include 

more general social and scientific history dealing with urban planning, population control, 

agricultural distress, infrastructural collapse, unsustainable growth that was not attuned to 

taking care of the environment, and ensuring sustainable development. It’s a multi-

disciplinary subject, involving Economics, Sociology, Geography, Botany, Biology, 

Environmental Science, Cultural Studies, Political Economy, Political Science, Geology, 

Reasoning, Philosophy, Mathematics, etc. The Indus Valley Civilization comprising the 

archaeology and social status of Harappa and Mohenjo-Daro lent a view of archaeology of 

the period and the history of the period has its roots in the environment of the region. One 

can visualise vividly the architectural magnificence of the place. Similarly, the Egyptian 

Civilization created two of the Seven Wonders of the World, the Great Pyramid at Giza and 

the Sphinx. The Indus Valley Civilization, the Greek Civilization, and the Egyptian Civilization 

are the main glaring instances of the study of Environmental History.  The components of 

environmental history can be divided into two main parts: 

(i) Natural evolution: The birth of humanity and its growth and development over a 

period of time in a natural manner, with nature bestowing them strength and 

core competencies of knowledge, physical and mental prowess, intuition, 

adaptation, flexibility, and endurance is called natural evolution. 

(ii) Social evolution: As men grew stronger and more powerful, they began to exploit 

nature for their own material needs. Overconsumption led to the problem of 

finishing the full resource, creating inequalities among the people, thereby 

leading to resource degeneration, pollution and environmental damage, besides 

antagonism between the rich and the poor and mutual distrust, 

misunderstanding and rebellion by the poor against the rich. As a result, the 

balance of natural development and growth got adversely affected. This state of 

situation might even lead to a civil war, not at all desired for national growth and 

development. However, Sir Charles Darwin in his magnum opus, ‘The Origin of 

Species’ opined that in this struggle between nature and human beings and 

among different human beings, the stronger, braver, mightier, the meritocratic, 

the competent would emerge successful. This is what he termed as ‘Survival of 

the fittest’. 

Marxism, which emerged later was anathema to the dominant classes and thereby, all 

efforts were undertaken to suppress it by the dominant capitalist society. Ironically, Marx 

spoke about environmental conservation at a time when his opponents were disregarding 

the environment to industrialise the world. 
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Environmental historians and nature conservationists like Dr Jane Goodal and Rachel Carson 

urged the need to care for the animal and birds, nature’s endowments like plants, water, 

air, light from any sort of degradation, pollution, onslaught, man’s greed, and exploitative 

attitude and advocated a strong governmental and non-governmental approach to protect 

nature. Dr Vandana Shiva introduced the ideas of eco-feminism in the US, which emanated 

from the Vedic ideals of conservation of nature, worshipping nature as our gods or 

‘Istadevata’, taking care of the plants, animals, not using them for labour or consumption, 

not torturing them, protecting 

them with all our might, etc. Her 

ideas were also inspired by the 

Bishnoi Movement and the 

Chipko Movement. In the first 

case, the Bishnoi tribes of 

Rajasthan had resisted the felling 

of the sal tree by the King’s troops 

and the protesting tribes were 

executed. In the second case, in 

the 1970s, the villagers of the 

Garhwali district had embraced 

the trees and prevented the 

forest officers from felling them. 

Led by SunderlalBahugana, 

Chandi Prasad Bhatt and Gauri 

Devi, the villagers were ready to 

die for the preservation of their 

forests. The government 

ultimately relented and the project of the sports company who were given the forest land 

was cancelled. The forest land now firmly belonged to the tribals and there was no question 

of the government acquiring the land. This is the history of ‘Grow more trees and preserve 

the forestry’.  

In Ancient India, scholars like Chanakya, Susrata, Kalidas, etc. explained the application of 

natural products to human lives and how one must preserve the nature to sustain 

themselves and their future generations. In fact, Acharya Susrata, India’s first Ayurvedic 

practitioner and exponent of modern surgery used Ayurveda for curing human ailments. He 

prescribed what plant, natural vegetation, bark of the tree, animal hide or crop could be 

used to cure human diseases. These are organic agents having less reaction than inorganic 

substances having more reactions, something used by modern physicians to treat human 

disease. If Ayurvedic ingredients can be used properly, it is claimed that modern surgeries 

can be avoided. The Vedas and the Puranas mentioned that in the absence of nature, man 

could not survive. Therefore, we focused a lot on the preservation of nature and 
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emphasised on community forestry. Ashoka’s Dhamma described that all living beings, 

including plants and animals, were to be safeguarded against any disaster, illness or death. 

From the very inception of the Indian freedom struggle to the end of it, while attaining 

freedom from foreign rule, it had different stages depending on the political, economic, 

geographical, and social environment. Sometimes, it was aggressive, which can be described 

as violent and again, it was non-violent and non-cooperative with the rule of the foreign 

masters. All stages of such chain of events were vibrant with the strong willingness of the 

Indian nation to come out of the yoke of British imperialism. Such colourful progress of 

India’s struggle for independence brought to the forefrontpersonalities likeMangal Pandey, 

Rani Laxmi Bai, Tantia Tope, Bahadur Shah Zafar, Khudiram Bose, Prafulla Chaki, Binoy-

Badal-Dinesh, Surya Sen, popularly known as Masterda of Chittagong(now in Bangladesh) 

Armoury Raid and the mastermind of the Indian victory in the Battle of Jallalabad, 

BaghaJatin, and Jatin Das. We have seen the picturesque life of Subhash Chandra Bose, most 

popularly known as Netaji, Gandhiji, Pandit Nehru, Abul Kalam Azad, et. al.The upsurge of 

the movement against the Partition of Bengal may be considered as the golden period in the 

Indian National Independence struggle. Even a non-political personality like Rabindranath 

Tagore placed himself at the forefront of the Anti- Partition Movement. Again, what an 

irony of facts, during the Partition of India, there was no effective movement to stall it. 

Therefore, it is clear that the history of the Indian freedom struggle progressed in a different 

kind in different environments. Therefore, that is, also in a way, the chequred 

Environmental History of India. 

Mahatma Gandhi was one of the pioneers of Environmental History in Modern India. In his 

autobiography My Experiments with Truth, he explained many ways how to sanitise our 

places of worship, how to grow more trees, how to ensure wide-scale afforestation and 

industrialisation at the same time. He wrote, ‘God forbid should India industrialise herself in 

the same way as in the West’. His adopted daughter, Meera Ben played a major role in his 

afforestation campaigns. Gandhi’s close associate, JP Krishnappa, along with Meera Ben 

wrote on the disasters of large dams and development projects. Post- Independence, Dr 

Salim Ali wrote about different species of birds, their migration, food habits, steps to 

preserve them, etc. 

In the US, the publication of Rachel Carson’s book, Silent Spring (1962) led to the rise of 

protests throughout America about saving the environment. President Nixon set up the 

Environment Protection Agency (EPA) to monitor climate change and enable the 

government to frame National Environmental Policies. Naomi Klein, in her book, The Shock 

Therapy explained that the government, despite intense corporate lobbying, especially by 

Exxon Mobil to not bring about any substantial change to the prevailing Environmental 

Policies, had to step in the face of the rising Environmental Movement. 

On the contrary, in India, movements like the Bishnoi Movement, the Chipko Movement, 

the Appiko Movement, the Narmada Bachao Andolan, etc., led to many scholarly 

publications on Environmentalism and Environmental History. Prominent scholars in this 
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regard include Dr Ramachandra Guha, Dr Madhav Gadgil,Prof Ranjan Chakrabarti, Dr Mahua 

Sarkar, etc. 

Environmental History can be ramified, studied, extended, and critically studied at present 

and in time to come. Consequently, the scope of the study of Environmental History and the 

perception of the same is immense. In course of time, students of History and the scholars 

must devote unflinching quest to explore more and more of the subject, Environmental 

History.  The scope of research is phenomenal. The more and more we will proceed to 

explore the different avenues of this discipline, the more we will get astonished and 

fascinated. The study of Environmental History, in one word, is overwhelmingly amazing. 
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Freedom of NEP at Ground Zero | Swetlina Mitra 
 
The New Education Policy (NEP), 2020 attracted loads of attention from media and 
academics all over the country. For those who are missing a beat, Draft NEP is a new 
amendment of the education policies, the last one being made in 1992. The first came in 
1968 and the second in 1986, under the tenure of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi 
respectively; the NEP of 1986 was revised in 1992 when P V Narasimha Rao was the Prime 
Minister. The third is the NEP released in 2020 under the Prime Ministership of Narendra 
Modi. A lot of points were presented in the draft; industry-specific training, focus on hand-
on sessions than theoretical knowledge, teaching kids in their mother tongue until the age 
of 5, 5+3+3+4 as against the 10+2 structure, more diverse and flexible college courses as far 
as degrees are concerned, to mention a few.  
 

Media was flooded with 
praises; college students 
wished to have such a system 
earlier; academicians all across 
the country applauded the 
step. To a very reasonable 
extent, it seemed to be a fair 
decision. Many said that it 
would be difficult to 
implement, and I can 
understand why. The point 
which gained the most 
popularity was that there 
would be no subject barrier as 
far as the choice of courses is 
concerned. In simple terms, a 
student could take up 
computer and literature as 

majors which was not possible earlier. While listening to the reporter, I asked myself a 
question: Even with all the freedom that NEP has granted, would the students really be able 
to take up subjects that they desire?  
 
Laws made by the centre do not define reality in Ground 0. It is the society that we dwell in, 
our homes, our parents that we live with that largely influence our choices. The students 
probably, would not be given the liberty to choose their subjects. Will a 9th grader be 
allowed to choose Literature and Computer Science as majors because she wants to? Or 
would her parents tell her that such a career does not exist, and instead would fill up PCMB? 
Is our society eligible to encourage people to become a programmer to translate novels into 
different languages? Or would we still be running after meaningless nine-to-five jobs in 
corporate sectors? 
 
Think about it. The war of Science and Humanities is going on since time immemorial. 
Science, in India, is not a stream that students choose. It is a stream they earn. Humanities 
and Commerce are sections for those who did not prove their worth. Engineering and 
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Medical, as the only career options, are direly instilled in students. No one told me that I 
could become a playback singer even though I have been pursuing music since the age of 5. 
Instead, we are all told to be happy with the choices made for us. How long before we finally 
realise that stable life comes from the passion for the work and not coerced interests? All 
that a kid becomes depends on that one choice, made on that one day, by the parents who 
think they know the best, not realising that their decision is based on incomplete 
knowledge. 
 
My concern is not with the law. Not with this one, at least. My concern is with the factors 
that define the choices of the student. We reason that a 9th grader may not know what to 
choose and relies on her parents to choose for her. Accepted. But I am sure she is mature 
enough to say what subjects she is interested in. Conduct extensive career counselling 
sessions for both parents and students in schools before making a decision. Help the 
students identify the prospects in their desired fields. Conduct activities and exams to assess 
them, which by the way, is the only thing that our current education system specialises in. 
Bring in experts to conduct orientations on specific subjects and professions. Identify what a 
student is good at, and only then, make an informed choice. After all, schools and colleges 
should be something more than just business ventures, right? 
 
The music that you listen to is tuned by someone who has equal prowess in both music and 
computers. They do cash in a lot. Your computer textbook is written by a person who has an 
in-depth knowledge of Computer Science and loves to write. Astrophotography is a 
promising field requiring both system handling and photography skills. Speaking of 
government jobs, ASI is in dire need of people who have an in-depth know-how of handling 
codes on computers to process information and also know detailed history. Discovery 
Channel and hosts of other shows require writers who love working on technical stuff. They 
earn more than any corporate employee and roam the world on the company’s payroll. I 
agree, not all become Sundar Pichai and Mark Zuckerberg, but the journey doesn’t have to 
be futile when they don’t lead to what the society has deemed to be the Everest. A career is 
made out of knowledge and passion for the work. Robots work on command. As a human, I 
believe we can do a notch better.  
 
The stereotypical thought process, as far as career is concerned, has changed for the better 
over the years. People are making good progress in very unique fields in their unique ways 
and parents are being expressively supportive about it. I can completely agree that “The 
Road Not Taken” could be long and tough. The point is that just for the sake of having a 
stable life, we cannot judge both a fish and a bird by their ability to swim. They both are 
very good at what they do. The law can be changed but the society has to rationalise, 
evolve, and understand to nurture the future of the country providing scope for holistic 
development of the students in the truest sense of the term. 
 
“Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead 
habit; 
Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action; 
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.” 

 
Illustration: Google Images  
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Online Education: Possibility vs Reality | Partha Nandi 

 

In the COVID times, we are very much familiar with the word "online education." Firstly, I 

denote that it is not a new word. Still, online education started its journey in platforms like 

YouTube, Unacademy, etc., from 2017, when the 4G internet service became accessible to 

most people. It gained a massive concern from all over the world during the lockdown 

period. Many intellectuals started to think that:Online Education is a better substitute for 

the classroom education system during the pandemic and post-pandemic situation. If we 

examine the sentence, we see the word "substitute." What is the meaning of "substitute"? 

"Substitute" means an alternative or a replacement. We think about alternatives when our 

basic needs are not fulfilled. During COVID times, we cannot avail of the physical classroom 

anyhow, so we choose online education. It does not mean that online education occupies 

the position of classroom education. It cannot be possible because an alternative can never 

be the same as the root or the original.  

We all know that India is a developing country. Statistics show that only 50 percent of 

people avail of the online service in India. In a country like India, where the Government 

takes various steps like the Mid-day meal system and Sarva Shiksha Abhiyan, to reduce the 

dropout rates in India, spreading education through the online mode seems to be a 

nightmare. In the country of 130 crores, it is impossible to think that the Government will 

provide door-to-door service of smartphone and internet connection for education. The 

Right to Education Act states the provision of free and compulsory education for children 

aged between 6-14 years. Still, after the massive implementation of online education during 

the lockdown period, we see that students have been divide into two groups: One group, 

i.e., higher section, who can afford the online classesand another group, i.e., economically 

weaker section, who cannot. So, the polarization of education happens. In our education 

system, we read about eliminating inequality between the rich and the poor, but this online 

education system itself increases the difference between the rich and the poor. We see 

many prominent universities and educational institutions that have started their classes 

online, which is leading a 

large section of peopleto 

being deprived of 

education. Namitha 

Narayan, a 5th-semester 

B.A. student from 

Kerela, has to climb onto 

the rooftop of her house 

to attend her online 

classes due poor 

internet connectivity. 
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She is a symbol of how much we have progressed to meet the goals of online education. If 

we compare with developed countries like America, Russia, etc., for implementing online 

education, it is nothing but trash.  The story of a milkman may further shock us. Kuldeep 

Kumar, a Himachal Pradesh milkman, sold his cow to buy a smartphone for his children to 

study online. 
We cannot deprive poor people who cannot 

afford the online service. The people can 

suffer in such socio-economic conditions if 

we accept online education as a default 

method. Now let us discuss the issue of 

mental health. A classroom doesn't just 

teach us; we also learn discipline, 

responsibility, social interaction, the ability 

to blend in with the society, teacher-

student relations, and much more, which 

cannot be possible if we open a laptop in 

our room to study online. Social interaction is essential for our mental health; we already 

have thousands of followers on social media like Instagram or Facebook, but in real life, 

we are lonely. We will have to face more suicidal cases in our society. It brings forth a 

wrong message for our upcoming generation.  

Along with mental health, devices like Laptop or mobile phones leave a dangerous physical impact 

through radiation, ultimately proving fatal for a child in the long run. It creeps on us so silently 

that we do not know its harmful effect on our life. A recent study shows that intense wireless 

communication has raised concern over human health, increasing brain tumours due to increase 

in use of wireless phones, with higher exposure on one side of the brain, whereas the 

contralateral side is exposed less.  

 

Online education is not a proper solution to bring knowledge to every child in India. Some people 

think that online education is the only future of education. From ground reality, it is not possible 

anymore. It may be an alternative or substitute for these situations temporarily. We cannot grant 

it as permanent.  

 

 

 

Illustration: Partha Nandi 
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অর্ধাঙ্গিনী | দেবার্ঘ্য চক্রবর্্ী 
  
ক্লান্ত শহর, চাের ঘর্ঘরর রু্ঘরের দ ালাজ দবানা 
সেয় চরল আ াশ পরে, র্ঘঘ়ির অবসরর 
নষ্ট হওয়া আরলার নীরচ রংঘেলাঘন্ত বাঘর্ল; 
দপাস্টবরের সব ঘি ানাই শ্রান্ত হরয় পর়ি। 
 
অন্ধ াররর নাগঘর র্ায় নারাজ প্রজাপঘর্। 
অরচনা পরে ঘে ভ্রাঘন্তর জোট র্ঘন  ারলা, 
দজানাঘ রা দসইখারন যায় পরের বাঘ়ির দখাোঁরজ; 
দসই ঘি ানায় ওরের দ াোঁয়ায় জ্বলরব শীর্ল আরলা। 
 
দের্ঘবাঘল া, নীরা সবার রু্ঘেপা়িাঘনর পরর 
দয শহরর রারর্র দবলা সব দযাগারযাগ েৃর্ - 
ঘেেযাচাররর রক্তপারর্  লেোঘন সারজ 
 রোপ েন চরল দনহার্ বযবহারজঘনর্। 
 
শহর খুোঁরজ র্বুও যঘে দসই দজানাঘ  আঘন, 
দজরনা আজও খরররার্া, দরারর্র অর্্াঘিনী। 
  

Illustration – Ipsita Sardar 
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একটা সংসারেে খ াোঁরে | প্রকাশ বাড়ৈ 

 

দুপুে গঙ্গৈরে ঙ্গবরকল হরলই ঙ্গশোলদহ খেশরন খলাকেরনে ঙ্গিৈ তুলনামূলক খবঙ্গশ খ ার  পরৈ,  াঙ্গল কারলা 

কারলা মাথা খদ া যাে।  াঙ্গেঙ্গদরক খলাকেন খছাটাছুঙ্গট কেরছ, খেলাগাঙ্গৈ করে মালপত্র সোরনা হরে, খগরটে 

মুর  দু- ােেন ঙ্গটঙ্গট দাোঁঙ্গৈরে আরছ; 'ফাইন' ঙ্গনরে র্স্তার্ঙ্গস্ত কেরছ। প্রাে খোেই এেকম একটা দৃশয খদ া 

যাে। 

আে সকাল খথরকই আকারশে মু টা িাে, দুপুরেে ঙ্গদরক এক পশলা বৃঙ্গিও হরেরছ। এ ন আকাশটা গুরমাট 

খবোঁরর্ আরছ, খয খকারনা মুহূরতধ আবাে মুষলর্ারে নামরত পারে। বযাগ খথরক ছাতাটা খবে করে হারত খনে 

অেন, ৫:৫০-এে 'কলযানী সীমান্ত'-টা র্েরতই হরব। খোে কদরম পা বাৈাে অেন। ঙ্গকন্তু খশষেক্ষা হরলা না, 

বলরত বলরতই ঝমঝম করে বৃঙ্গি শুরু হরে খগল! খস যতই ছাতা থাক, ঙ্গকন্তু মুষলর্ারে বৃঙ্গি নামরল খকান 

ছাতাই কারে আরসনা। তাই এক প্রকাে কাকরিো হরে খকারনামরত খেশরন ঢুকল খস। যথােীঙ্গত খেন 

আরগই ৫ নম্বে প্ল্যাটফরমধ ঢুঙ্গকরে ঙ্গদরেরছ, খলাক ঙ্গগেঙ্গগে কেরছ। খকান দেো ঙ্গদরে উেরব িাবরত িাবরত 

এরকবারে খশষমাথা অবঙ্গর্  রল ঙ্গগরেও একটু ফাোঁকা কামো  ুোঁরে পাওো খগল না। এমঙ্গনরতই অঙ্গফস টাইম, 

খেঙ্গল পযারসঞ্জােরদে একাঙ্গর্পতয, এসব সাতপাোঁ  খিরব মাঝামাঙ্গঝ খদর  একটা কামোে উেল অেন। 

- দাদা একটু খ রপ যান, ঙ্গিতরে লাইরন ঢুরক যাই। 

- খকাথাে লাইরন ঢুকরবন মশাই? খদ রত পারেন না সূ  খফলাে োেগা খনই। ফাোঁকা খহাক, তােপে ঢুকরবন। 

খগট-টা খছরৈ দাোঁৈান, নাহরল দমদরম খলারক খেরল নাঙ্গমরে খদরব। 

অেন আে উচ্চবা য করে না, যঙ্গদও খস খবশ ঙ্গকছু বছে র্রে খেঙ্গল-পযারসঞ্জাঙ্গে কেরছ, তাও খযন গলা  ঙ্গৈরে 

দু'খটা কথা বলাে  ুব একটা সাহস হে না। যঙ্গদও িদ্ররলাক িুল ঙ্গকছু বরলন ঙ্গন। এমঙ্গনরতই জেষ্ঠ্য মারসে 

আম কাোঁোল পাকাে গেম,  াঙ্গনকটা অনুমান করেই খনওো যাে ঙ্গক িেঙ্কে েকরমে িযাপসা গেম জতেী হে 

খেরনে ঙ্গিতরে। ঘঙ্গৈে কাোঁটাে ৫:৫০ বােরতই খেন খছরৈ খদে, অথ  দেো ঙ্গকম্বা োনলা ঙ্গদরে ঙ্গবনু্দ মাত্র 

হাওো খঢাকাে খো খনই। পরকট খথরক রুমালটা বাে কোে খ িা করে অেন ঙ্গকন্তু পরকরট হাত গলারনাে  

সুরযাগটুকু খনই। ঙ্গবর্াননগরে ঢুকরত না ঢুকরতই শুরু হে খোেকাে ব সা। 

- দাদা আপঙ্গন আমাে পারে পা ো রলন খকন? 

- আঙ্গম ঙ্গক আে ইো করে খের ঙ্গছ? 

- ও দাদা বযারলন্স ো ুন৷ গারেে উপে ঢরল পৈরছন খয। 
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- এবাে আপঙ্গনও ঢরল পৈুন আমাে গারে তাহরলই খতা খশার্রবার্ হরে যাে। 

এসব কথা পরে বাঙ্গৈ বরস খ াশরমোরে মরন পৈরল হাঙ্গস পাে। ঙ্গকন্তু এই পঙ্গেঙ্গিঙ্গতরত হাঙ্গস ঙ্গকম্বা কান্না 

খকানটাই আরসনা। 

জনহাঙ্গটরত খেন খবশ হালকা হরে যাে। োনলা দেো ঙ্গদরে ফুেফুে করে হাওো ঢুকরছ। দেোে কারছ ঙ্গগরে 

দাোঁৈাে খস। ঙ্গবকারলে বৃঙ্গি খবশ অরনক োেগারতই হরেরছ। হাওো অনযানয ঙ্গদরনে তুলনাে োণ্ডা, শীতল 

হাওোে সংস্পরশধ এরস ক্লান্ত ঘমধাক্ত  শেীেটা একটু স্বঙ্গস্ত পাে। অেরনে বেস পোঁঙ্গ শ ঙ্গক ছাঙ্গিশ হরব। 

করলেস্ট্রীরট এক নামকো পাবঙ্গলঙ্গশং হাউরস কাে করে। সংসাে বলরত খস একাই, বাবা মাো খগরছন খসই 

খছাটরবলাে,আে মা-ও গত হরেরছন খবশ ঙ্গকছু বছে হরলা। যতঙ্গদন মা ঙ্গছল ততঙ্গদন এঙ্গদক ওঙ্গদক করে মা-ই  

পৈারশানা  াঙ্গলরেরছ। ফােধ ইোরে ওোে পে পেই মারেে হোৎ করেই ঙ্গকেঙ্গন েযারমে হরে পরে। সপ্তারহ 

সপ্তারহ োোঙ্গলঙ্গসরসে  ে , ঙ্গনরেরদে  াওোে  ে , এই সরবে তাঙ্গগরদ তারক পৈারশানাে পাট খ াকারত 

হে। খবঙ্গেরে আসরত হে কারেে খ াোঁরে। অবশয বতধমান যুরগ  ুব মন ঙ্গদরে োকরল হেরতা িগবানরকও 

পাওো যাে, ঙ্গকন্তু একটা  াকঙ্গে পাওো যাে না। তাও এরক ওরক র্রে এই পাবঙ্গলঙ্গশং হাউরস একটা অিােী 

কাে খকান িারব েুরট খগঙ্গছল। অবশয  এরত খপরটে িাত, মারেে ওষুর্ িারলািারব  রল যাঙ্গেল। যঙ্গদও খশষ 

পযধন্ত আে মারক বাোঁ ারত পারেঙ্গন। এ ন খস একাই থারক। যা উপােধন করে, একেন মানুরষে ঙ্গদঙ্গবয 

খহরসর রল  রল যাে। সকারল ঘুম খথরক উরে ঙ্গনরেই োন্নাবান্না করে খ রে খদরে খেঙ্গে হরে খবঙ্গেরে পরৈ 

কলকাতাে উরেরশয। ঙ্গবকারল বাঙ্গৈ ঙ্গফরে খকারনাঙ্গদন সকারলে োণ্ডা  াবাে  াে আে  তা নাহরল মুঙ্গৈ কলা 
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ঙ্গবসু্কট খ রে শুরে পরৈ। মন িারলা- াোরপে একমাত্র সিী খস ঙ্গনরেই। বনু্ধবান্ধরবে সং যা খনহাতই সীঙ্গমত, 

ন' মারস ছ' মারস একবাে দুবাে খ াোঁে  বে খনে। হযাোঁ, তরব পাৈা-প্রঙ্গতরবশীো মন্দ নে, অসুি  হরে পৈরল 

খ াোঁে  বে খনে,  াবােদাবাে ঙ্গদরে যাে। ঙ্গকন্তু িারলা করে লক্ষ কেরল খদ া যারব অেন িীষণিারব একা। 

ওই খয ঙ্গদরনে খশরষ একটা মানঙ্গসক আশ্রে সবােই দেকাে হে। এই অিাবটা ঙ্গনদারুণ উপলঙ্গি করে অেন। 

অেরনে খবশ মরন আরছ খযঙ্গদন মা  রল যাে খসঙ্গদনও সকাল খথরক বৃঙ্গি হঙ্গেল, মা যঙ্গদও বােবাে করে 

বরলঙ্গছল, "আে খযরত হরবনা, আমাে কারছ থাক একটু", ঙ্গকন্তু অিােী  াকঙ্গেরত কামাই কেরল খয আে কাে 

থারক না! খবরোরনাে সমে বরলও খগল অেন, "আে োরত খফোে সমে বাইরে খথরক  াবাে ঙ্গনরে আসব"। 

খসঙ্গদন  াবাে ঙ্গনরে অেন এরসঙ্গছল ঙ্গেকই ঙ্গকন্তু  াওো আে হেঙ্গন। 

খেন কলযানীে  াে নম্বে প্ল্যাটফরমধ ঢুকরছ। খেন খথরক খনরম খগট ঙ্গদরে খবরোরত না খবরোরতই আবাে 

মুষলর্ারে বৃঙ্গি! খকারনামরত খদৌরৈ ঙ্গগরে একটা খদাকারনে খশরে দাোঁৈাে। খদাকানটা বন্ধই থারক, সার্ােণত 

কুকুেগুরলা শুরে থারক ও ারন। “রু্ে!!  আেরকে ঙ্গদনটাই  াোপ”, বরল ওরে অেন। 

- হযাোঁ, ঙ্গেক বরলছ দাদা। 

সার্ােণত অেরনে 'হযাোঁ'-খত 'হযাোঁ' খমলারনাে খলাক  ুবই কম।  াঙ্গনকটা অবাক হরে খদর  বাচ্চা খমরেটারক, 

সাত ঙ্গক আট বছে হরব, দু'ঙ্গদরক দুরটা ঙ্গফরত ঙ্গদরে  ুল বাোঁর্া, একটা খছোঁৈা-ফাটা ফ্রক পো, সাো গারে রু্রলা 

মেলা, ঙ্গকন্তু খ ার  মুর  একটা অদু্ভত  মাো আরছ। 

- কী নাম খে খতাে? 

-  াোঁপা। খতামাে নাম ঙ্গক? 

- বাহঃ! নাম ানা খতা সুন্দে। আমাে নাম অেন। তা এ ারন একা একা ঙ্গক কেঙ্গছস োরতে খবলাে? 

- আঙ্গম খতা সাোঙ্গদন এই খেশরনই থাঙ্গক, ঙ্গিরক্ষ কঙ্গে, এে ওে কাছ খথরক এক-টাকা দু-টাকা করে যা পাই, 

ঙ্গদরনে খশরষ ওই ঙ্গদরে  াবাে ঙ্গকরন বাঙ্গৈ যাই। 

- খকন?  ঙ্গিরক্ষ কঙ্গেস খকন পৈারশানা না করে? বাঙ্গৈরত খক আরছ?  তাো ঙ্গকছু বরল না? 

এত গুরলা প্রশ্ন শুরন খমরেটা অবাক হরে যাে। তােপে এরক এরক উত্তে খদে। 

- দাদা খগা! খপরট খতা  াবাে ঙ্গদরত হরব! আে মা খতা আরগ খলারকে বাঙ্গৈ কাে কেত, তােপে খপরট পাথে 

র্ো পরৈ, কাে  রল যাে। োক্তাে বরলরছ অপারেশন কোরত হরব। এমঙ্গনরতই খপরটে খোগান ঙ্গদরত 

নাকাঙ্গনর াবাঙ্গন খলরগ যাে, আবাে অপারেশন! 
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পেমুহূরতধই আবাে ঙ্গবরেে মত উত্তে খদে, “ঙ্গকন্তু অপারেশন খতা কোরত হরব বরলা। এেপরে আমাে আে 

ইসু্করল যাওো হেনা, তাই ঙ্গিরক্ষ কঙ্গে। সাোঙ্গদরন যা হে তা ঙ্গদরে মা-খবঙ্গটরত নরমা নরমা করে  রল যারে।” 

- আে খতাে বাবা?? 

- তারক খতা খ ার ই খদঙ্গ  ঙ্গন। 

অেরনে খ ার ে সামরন ঙ্গনরেে েীবরনে ছঙ্গব ফুরট ওরে, মারেে কথা মরন পরৈ যাে। খ ার ে খকাণটা 

ঙ্গ কঙ্গ ক করে ওরে। বৃঙ্গি ততক্ষরণ খথরম খগরছ। 

- খতাে বাঙ্গৈ খকাথাে খে? 

উরটা ঙ্গদরক হাত খদঙ্গ রে   াোঁপা বরল ওরে, “ওই খয খেললাইরনে ওঙ্গদরক খয ঝুপঙ্গৈগুরলা আরছ না? ওে মরর্য 

একটারত আমো থাঙ্গক।” 

- ঙ্গক খ রেঙ্গছস সাোঙ্গদরন? 

- পাোঁউরুঙ্গট আে কলা। 

 াওোে কথা বলরতই অেরনে মরন পরৈ খয তারকও োরতে  াবাে খ রত হরব, ঙ্গকন্তু আে খকন খযন আে 

ইরে খনই, তাই  াোঁপারক উরেশয করে বলল, “ াউঙ্গমন  াঙ্গব?” 

 াোঁপা একটু অবাক হরে খগল প্রথরম, স ো ে এমন করে খতা খকউ বরলনা। তােপে বলল, “হযাোঁ  াব, 

ঙ্গকন্তু...” 

- আো আে আমাে সারথ। 

খেশন লারগাো 'দাস খোল খসন্টাে' ত নও খ ালা আরছ।  টপট ঙ্গগরে অেধাে খদে অেন, “দাদা, ঙ্গতন পযারকট 

ঙ্গ রকন  াউ পযাক করে ঙ্গদন খতা।”  াোঁপাে মাথাে খঢারকনা ঙ্গতন পযারকট ঙ্গদরে ঙ্গক হরব। 

তােপে পযারকটগুরলা  াোঁপাে হারত র্ঙ্গেরে ঙ্গদরে বলল, " ল, আে খতাে বাঙ্গৈ যাব। তােপে সবাই ঙ্গমরল 

 াব"। 

 াোঁপাে বাঙ্গৈরত আে পযধন্ত খকান অঙ্গতঙ্গথ আরসঙ্গন, ঙ্গকন্তু আে আসরব। খস বহুবাে খদর রছ খেশরন কত শত 

খলাক নারম, তারদে ঙ্গনরত খলাকেন আরস, আবাে আত্মীেকুটুমরদে খেরন উঙ্গেরে ঙ্গদরে টাটা ঙ্গদরতও খস বহুবাে 

খদর রছ। ঙ্গকন্তু তাে বাঙ্গৈরত আে খকউ প্রথম বাে যারব। একটা হাঙ্গসে খে া তাে খোোঁরট খ রল যাে। খস বরল 

ওরে, “সঙ্গতয বলছ দাদা!!” 
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- হযাোঁ খে। 

ঙ্গটরনে একটা ঝুপঙ্গৈে সামরন এরস দাোঁৈাে ওো,  াোঁপাে মা দেো  ুরল প্রথরম একটু অবাক হে।  াোঁপা তারক 

সব বুঙ্গঝরে বলাে খস ঙ্গকছুটা খবারঝ আে তাছাৈা অেরনে খ ার  মুর  একটা ঙ্গনষ্পাপ িাব আরছ, অঙ্গবশ্বাস 

কোে খকান কােণ খনই। খসই মুহূরতধই অেন বরল উরে, “মাঙ্গসমা খকমন আরছন? শেীরেে অবিা খকমন 

আপনাে"? 

এেকম িারব আে পযধন্ত ক'েন খ াোঁে  ঙ্গনরেরছ  াোঁপাে মা মরন হে গুরন বলরত পােরব।  াোঁপাে মা বরল, 

"যাও বাবা, হাত পা রু্রে নাও"। অেরনে ত ন মারেে কথা মরন পরৈ যাে, তাে মা-ও এিারব বলত। 

তােপে ঙ্গতনেন ঙ্গমরল োরতে  াবাে শুরু করে, খযন সপঙ্গেবারে একসারথ  খ রত বরসরছ, তৃঙ্গপ্ত করে  াে 

ওো।  াোঁপাে মারেে মুর ে প্রসন্নতা অেরনে খ া  এৈারত পারে ঙ্গন। তাে মরন পরৈ যাে, হেত খসই বৃঙ্গিে 

ঙ্গদরন মা অমন করে  রল না-ই খযরত পােত, বেং খসঙ্গদন োরত মা-খছরল ঙ্গমরল গল্প কেরত কেরত ঙ্গেনাে 

খসরে মারেে খকারল ঙ্গকছুটা সমে কাটারতা খস! ঙ্গবর্াতা খবার্হে এমনটা  ান ঙ্গন। তা নাহরল খছাট্ট সংসােটা 

এিারব উোৈ হরতা না। অেরনে মরনে মরর্য ত ন অরনক ঙ্গকছু  লরছ, অরনক ঙ্গকছু িাবরছ খস। াওো 

দাওো খশরষ হাত রু্রে খস  াোঁপাে মা-ে কারছ ঙ্গগরে তাে হাত দু'খটা র্রে বরল, “মাঙ্গসমা একটা অনুরোর্ কেব 

ো রবন?” 

 াোঁপাে মা একটু হত ঙ্গকত হরে পরৈ। তােপে বরল, “ঙ্গক বরলা বাবা?” 

- আমাে সারথ আমাে বাঙ্গৈ যারবন? থাকরবন আমাে কারছ? আমাে মারেে মরতা? আমাে ঘরেে খকাণগুরলা 

আপনাে মমতাে স্পরশধ িঙ্গেরে খদরবন? আঙ্গম আপনাে অপারেশন কোব,  াোঁপা আমাে খবান হরে থাকরব, 

ওরক আে ঙ্গিরক্ষ কেরত হরব না। ওরক আঙ্গম সু্করল িঙ্গতধ কেব, অরনক খল াপৈা খশ াব,  াকঙ্গে কেরব। 

িারলা োেগাে ওে ঙ্গবরে খদব। ঙ্গবশ্বাস করুন মাঙ্গসমা, আমাে ওই ঘরে কথা বলাে মত একটা প্রাণীও খনই, 

োত দুপুরে মন  াোপ হরল খদওোলগুরলাে সারথ কথা বঙ্গল!  লুন না আপনাো আমাে সরি!  

বলরত বলরত হাউমাউ করে খকোঁরদ ওরে অেন। খ ার ে েরল  াোঁপাে মা-ে হাত ঙ্গিরে যাে। খসও  ুব 

আরবগপ্রবণ হরে পরৈ। ঙ্গকন্তু এও ঙ্গক সম্ভব? এটা ঙ্গক বলরছ খছরলটা! খলারক যঙ্গদ বরল মা-খবঙ্গট ঙ্গমরল এই 

খছরলটাে একাকীরেে সুরযাগ ঙ্গনরে ঘারৈ খ রপ বরসরছ! অথ  এই অনুরোর্ খস ঙ্গক িারব ঙ্গফঙ্গেরে খদরব? 

 াোঁপা ঙ্গবরশষ ঙ্গকছু বুঝরত পারে না, ঙ্গকন্তু খস এটা বুরঝরছ অেন তারক ঙ্গনরেে বাঙ্গৈরত ঙ্গনরে যারব বরলরছ। 

তাে খকন োঙ্গন ইরেও হরে খযরত, তাই খস মারক বরল ওরে, “ও মা  রলা না,  রলা না!" দু-খোৈা মাোিো 

খ ার ে ঙ্গদরক তাঙ্গকরে  াোঁপাে মা, "না, তা হেনা" বলরত ঙ্গগরেও বলরত পারে না। অেন তকু্ষঙ্গণ বরল ওরে, 

“ াোঁপা আে খদঙ্গে নে৷  টপট খেঙ্গে হরে খন, খপাোঁটলা-পুোঁটঙ্গল খগাটা, আঙ্গম খটারটা খেরক আনঙ্গছ।” 
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ঙ্গনরমরষে মখর্যই খযন একটা সংসাে েুরৈ যাে। এতক্ষরণ আকাশটা খবশ পঙ্গেষ্কাে হরে খগরছ, খমঘ খনই 

একরফাোঁটাও। তাো খদ া যারে । শুক্লা দ্বাদশীে  াোঁরদে আরলাে অেরনে বাঙ্গৈটা খবার্হে একটা নতুন 

সংসারেে অরপক্ষাে বরস আরছ... 

  Illustration – Addrish Basak 
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ক্লান্ত র্ঘষ্র্া দচরয়ঘ ল এ েুরিা ঘবশ্রাে | রণবীর পাোঁজা  
  

ক্লান্ত র্ঘষ্র্া দচরয়ঘ ল এ েুরিা ঘবশ্রাে 

 

আসব বরল, চুঘপসারর পাশ  াঘটরয় 

বার্ারসর প্রঘর্টা  ণা দগঘ ল অেৃরর্র সন্ধারন 

ঘজভ ঝরর, ঝরর পর়ি লালা দেশারনা নারীরেহ 

েরু্র ের্ ঘেষ্ট নাঘ   রলার ঘর্ক্তর্া 

র্বুও ঝরর, ঝররই পর়ি... 

 

ক্লান্ত র্ঘষ্র্া দচরয়ঘ ল এ েুরিা ঘবশ্রাে, 

চাোঁে ও শুভ্র দেরর্ঘর দ ােল ভ্রু ুঘট এঘ়িরয় 

দশষরেষ রাের্নু এরসঘ ল জ্বলন্ত  ারির উপর দচরপ... 

  

Illustration – Prodorsita Dhar 
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একটু খিরব খদ া যাক | সুজ্জ্বঙ্গলতা পাত্র 

ব্রহ্মা ঙ্গবষু্ণ মরহশ্বরেে খতরোেীপ্ত আরলাকরেযাঙ্গত র্ীরে র্ীরে পঙ্গেণত হরে এক নােী অবেরব। এক অপরূপাে 

আঙ্গবিধাব ঘটরছ সমগ্র খদবরলাকরক েক্ষাে প্রোরস। খদবগণ ঙ্গনরেে সবধরশ্রষ্ঠ্ অস্ত্র ঙ্গদরে সাঙ্গেরে তুলরছন মা 

দুগধারক, যাে নারমে অথধ 'অরেে'। অতযা ােী মঙ্গহষাসুেরক দমন কোে েরনয শঙ্গক্তে উৎসই হরলন মা দুগধা । 

দীঘধ ১৫ ঙ্গদন একটানা যুরেে পে ঙ্গবেেী মা দুগধা েক্ষা কেরলন স্বগধ মতধয পাতাল - এই ঙ্গত্ররলাকরক। ঙ্গদরক 

ঙ্গদরক ধ্বঙ্গনত হরলা এক নােীসংগ্রারমে েেগাথা। 

সালটা ২০২০। নারমই ঙ্গবষ। কারেও খতমঙ্গন। মহামােীরত ঙ্গবপযধস্ত সমগ্র পৃঙ্গথবী। িােতবষধও তাে বযঙ্গতক্রম 

নে। করোনা নামক এক অসুরেে কবরল আে সমগ্র মানবোঙ্গত। করেক লক্ষ মানুষ এ নও পযধন্ত েীবন-

মেরণে িোবহ যুে লরৈ যারেন। খকউ হেরতা ঙ্গেতরবন আে খকউ হেরতা ঙ্গ েতরে  রল যারবন এই পাঙ্গথধব 

খমাহমাো তযাগ করে। সমগ্র পৃঙ্গথবীরক েক্ষাে স্বারথধ আে মা দুগধাে মত শঙ্গক্তে বৈ প্ররোেন। হাোে হাোে 

ঙ্গ ঙ্গকৎসক-খসঙ্গবকা মাতৃরূরপ খসবা করে যারেন এইসব মানুষরক। কী কঙ্গেন পঙ্গেঙ্গিঙ্গত! হাোে হাোে মানুষ 

আে েীঙ্গবকাহীন। ঙ্গপ্রেেনরক হেরতা খশষ খদ াও খদ রত পােঙ্গন অরনরক। কত মাস হরে খগল অসুি 

িােতবষধ নতুন সূযধ খদ রত পাে ঙ্গন। খদ রত খদ রত মা দুগধাে আসাে সমে হে খগল। প্রকৃঙ্গত নতুন সারে 

খসরে উেরলও মানুষ এ নও পযধন্ত ঙ্গফেরত পারেঙ্গন স্বািাঙ্গবক েীবরন। অনযবারেে মত এবাে আে অত লাইট 

জ্বলরছ না শ্রীিূঙ্গম-সুরুঙ্গ ে  ােপারশ, বাোঁশ ঙ্গদরে োস্তাটাও আে অত খঘো খনই, হাঙ্গতবাগান-গঙ্গৈোহারটও পসাে 

েমরছ না িাল। আসরল এই ঙ্গবপযধে মানুষরক ঙ্গনঃরশষ করে ঙ্গদরেরছ, খিরে ঙ্গদরেরছ তাে সমস্ত অহংকাে। 

সঙ্গতযই প্রকৃঙ্গতে কারছ আমো ঙ্গনতান্তই কু্ষদ্র।আে এই পঙ্গেঙ্গিঙ্গত খমাকাঙ্গবলা কোে েনয  াই অফুোন শঙ্গক্ত। 

অরেো মা দুগধা হরলন তাে উৎস। আমো খতা আসরল শঙ্গক্তে পূোেী। মা খযমন বর্ করেঙ্গছরলন অসুেরক 

আমারদেও করোনারক ধ্বংস কেরতই হরব। হেরতা এবারেে পুরোরত থাকরব না োোঁকেমক, ঙ্গকন্তু থাকরব 

ঙ্গনষ্ঠ্া। যা ঙ্গমঙ্গলরে খদরব আমারদে শঙ্গক্ত আে আমারদে ইরেরক। হেরতা মানুষ এই পুরোে পরেই এক নতুন 
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সকাল, এক খোগমুক্ত পৃঙ্গথবীরক প্রতযক্ষ কেরত পােরব। খক বলরত পারে মারেে মতই খকারনা এক দুগধা 

হেরতা েক্ষা কেরব মতধযবাসীরক - হরে উেরব অন্ধকাে হরত উৎসাঙ্গেত আরলা! তাই সকলরক অনুরোর্, 

আনরন্দে েনয মানবোঙ্গতরক আেও অন্ধকারে খেরল খদরবন না। একঙ্গদরনে একটু আনন্দ খকরৈ ঙ্গনরত পারে 

হাোে েীবন। উৎসবরক মাতৃশঙ্গক্তে উৎস ঙ্গহরসরব খদ ুন। এক বছরেে সতকধতা আরো বহুবছরেে আনন্দ 

এরন খদরব। েীবরনে খছারটা খছারটা ঙ্গেঙ্গনরস আনন্দ  ুোঁরে খনওোে সুবণধ সুরযাগ এটা। তাই আসুন সবাই ঙ্গমরল 

কঙ্গে মারেে আহ্বারন খগরে উঙ্গে, "োরগা শঙ্গক্ত, োরগা স্বপ্ন, োরগা উমা"... 

  
Illustration – Trina Saha 
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এই দর্া আঘে | েীপরজযাঘর্ দচৌরু্রী 

 

 ন্দ যখন পেয দলরখ 

হারর্র উপর হার্ঘট দররখ 

উদ্দাের্ার দেউগুরলা সব 

আ র়ি পর়ি আোর বুর              আ াশ দের  

  

দেরর্ঘর র্ঘারট দনৌ াডুঘব 

পান্না রুঘব েুরক্তা ঘহরর 

যা  র্ঘলরয়  োর ঘভর়ি 

দো়িাই দ য়ার, দনই দর্া দস আর    আোর আঘে 

হাঘররয় দেঘল পুঘ়িরয় দেঘল 

েনখারারপর হঘেশ দলখা               াগজটার  
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আোয় র্খন শুরু্ই ডার  

 ন্দ-পরের অগ্রগােী 

স্বার্ীনরচর্া েুঘক্ত ােী                 এই দর্া আঘে । 

  

সুররর উজান দখলায় দেরর্ 

 ানঘট দপরর্ শাঘন্ত খুোঁরজ 

গান শুরনঘ  ঘেন গুরনঘ  

ভুল ঘহরসরব ভঘররয় খার্া 

শুর্রর দেরব দ উ ঘ  আোয়                   বুঝরব এরস? 

  

ঘেঘষ্ট দহরস দর্ােরা যারা 

সরি ঘ রল সরি আর া 

ঘেরনর দশরষ দেরার পরে 

যারের প্রভাব অবযাহর্ 

  

েরনর ক্ষর্ দেয় জুঘ়িরয় 

ঘেঘষ্ট হাঘস র্ারের েুরখর 

এ টু সুরখর হঘেশ দপলাে 

অেুলয দস, এ লা বরস 

  

 িাবনা আরস অন্ধকারেে 

ঘনজ্নর্ায় আরলার হঘেশ 

ঘেরে র্ারাই আনর  দজায়ার 

র্ারের র্ারা েনখারারপর             শু রনা খারর্    ।

Illustration – Samrajni Karmakar 
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ঘনস্তব্ধ  ল ার্া | অংশুোন পাল 
   

“অগ্রহায়ণ ঘবোয় ঘনরল, হলরেরট গার র পার্ায় 

স্বপ্ন ঝরর, োঘটর ’পরর, িাণ্ডা নারে  ল ার্ায়।” 

  

এ ঘট শহর যখন ঘেরনর দশরষ র্ার ঘেনঘলঘপ 
ঘলখরর্ বরস, র্খন র্া প়িরর্ লারগ খাঘন টা 
দ াটরবলার দসই রঘিন  াগজ দসোঁরট বানারনা বহুেুখী 
এবং খাঘন  ভজর্ঘট দ ালাজ-ঘচরের ের্ন। শহররর 
দরাজনােচা দর্া আর সরলররখা বরাবর চলরর্ পারর 
না,  ারণ র্ারর্ ররয়র  এ াঘর্  লক্ষ-দ াঘট চঘরে 
এবং র্ারের ঘেনবযাপী দেৌরারের  াঘহনী; েহানগরীর 
নানান অংরশ নানান র্ঘটনার ঘেশ্ররণ সৃঘষ্ট হওয়া 
অসমূ্পণ্ অেচ অননয এ ঘট প্রঘর্ ৃঘর্ই এই শহররর 
প্র ৃর্ বণ্না। পঘি ার লগ্ন বেলারনার সারে সারে 
দ ালাজ-ঘচরের আ ার বেলায়, বেলায় র্ার ররির 
বাহার। রি এই  াররণই, দযরহরু্ আোরের অনুভব 
শঘক্তর এ ঘট বৃহত্তর অংশ খুব গভীরভারব ঘনভ্রশীল 
ভগবান-প্রেত্ত এই েুঘট দচারখর ওপর। র্রব 
নয়নরগাচর দসই  রয় ’শ হাজার অনুভূঘর্র েরর্য 
অরন  সেয় হাঘররয় যায় অলঘক্ষর্ আোরের আররা 
এ ঘট ইঘিরয়র ক্ষের্া। র্ার ঘনজস্ব ভাষায়, স্ব ীয় 
ভঘিোয়, প্রঘর্ঘনয়র্ আোর শহর আোর সরি  ো 
বরল। 

          এ ঘট শহররর ঘনজস্ব ভাষার সংজ্ঞা ব়িই 
 ঘিন। দচারখ দেখা যায় এেন ঘচরের ের্য ঘেরয় 
শহররর ঘনজস্বর্ার এেন ঘ  ু ববঘশষ্টয োর  যা দসই 
শহররর বাইরর অনয দ াোওই দবোনান। উত্তর 
 ল ার্ার অন্ধ গঘলর দশষ সীোনায় রাজননঘর্  

দেওয়াল-ঘলখরনর হরে, খাসনগরী অঘেসপা়িারর্ েুপুর সার়ি বাররাটার দরারে টাট া চা এবং রু্ম্রপারনর 
দর্াোঁয়ার ঘেশ্রণ, অেবা শহরর্ঘলরর্ দবর়ি ওিা ঊর্দ্্েুখী অট্টাঘল ার বাইরর স ালরবলা খবররর  াগজ 
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দেঘরওয়ালারের সাইর রলর ঘপ রন উপরচ-প়িা গর্ঘেরনর সোচার – শহর বেলারল আর দ ানও সম্ভাবনা দনই 
অঘব ল এই েৃশয আর দেখরর্ পাওয়ার। 

          ঘ ন্তু শব্দ? শরব্দর জন্ম দেয় োনুষ, যন্ত্র, এবং প্র ৃঘর্। োনুরষর দরাজ ঘেরনর জীবনসংগ্রাে, োনুরষরই 
বানারনা যরন্ত্রর এ রর্ঘরয় র্ঘষন্, অেবা শহরর প্র ৃঘর্ দযটু ু বাঘ  ররয়র  র্ার শব্দ োে – শহররর ঘি ানা যাই 
দহা , পৃে  এবং বনব্ঘক্ত  ঘনরীক্ষরণ এরের েরর্য ঘবরভে পাওয়া যারব সাোনযই। রাস্তার্ঘারট চারচা ারের 
ঘবরােহীন বা যুর্দ্ দের  েরসুরের প্রেে বৃঘষ্টর গজ্ন – এরা দর্া শহর দোরট দচরন না। র্রব, দ েন ভারব হয় 
এই ভাষার জন্ম? 

          এই জরন্মর বংশপঘরচয় ঐঘ   ঘনয়ে দেরন চরল না। এ াঘর্  োনুরষর সেরবর্  ন্ঠস্বর দযেন পঘরণর্ 
হয় বৃহৎ দ ালাহরল, দযখারন স রলর আপনার  ণ্ঠ এ েে সাোনয ঘ ন্তু ঘেঘলর্ হরয় র্ারা শব্দ োপার যন্ত্রর  
হার োনায়, আসরল শহররর শব্দরাও হয়রর্া দর্েন। র্ারা এ া এ া স রলই পৃে  এবং র্ারের েরর্য দনই 
দ ানও শহরর ঘি  বযঘক্তত্ব। ঘ ন্তু এরলারেরলা অেনরযারগর েরর্য ঘেরয় র্ারা যখন এ  হয়, যখন র্ারা 
ঘনরজরের পৃে  উৎপঘত্ত ভুরল উৎসাহী ঘেঘ রল র্রুণ  রণ্ঠ টগবরগ দলাগারনর ের্ন সংযুক্ত হরয় ওরি, র্খন 
দসই েরু্র ঘবশৃঙ্খলার োর্যরে জন্ম দনয় শহররর ঘনরজর ভাষা! 

          শহররর এই ভাষা প্ররর্য  োনুরষর উপলঘব্ধরর্ এ ঘট  রর পৃে  অবস্থান গ্রহণ  রর। এর  অনুবাে 
 ররর্ দগরল র্ার েরর্য প্রঘর্পরে ররয়র  অসমূ্পণ্র্ার আনন্দ। ঘশশুরের দবর়ি ওিার পরে প্রঘর্ঘট অঘভজ্ঞর্া 
এই ভাষার ঝুঘলরর্ এ ঘট  রর নরু্ন শব্দ দযাগ  রর ঘেরয় যায়; এইভারব শব্দ  ুর়িারর্  ুর়িারর্ গর়ি ওরি 
শহররর শব্দর াষ। আোরের পঘররবশ এবং প্রঘর্রবশ সেরয়র সারে ঘস্থর োর  না, র্াই প্রজন্ম বেলারল 
অঘভজ্ঞর্ার ঝুঘলও বেরল যায়, এবং র্ার সারে সারেই বেলায় শহররর ভাষা। পুররনা ভাষারর্ নরু্ন শরব্দর 
এই দযাগ-ঘবরয়াগ র্ঘটর  প্র ৃঘর্র ঘনয়রেই; শরব্দর সেয়সীো অঘর্ক্রান্ত হরল র্ারা ঝরর পর়ি ঘবসৃ্মঘর্র 
জঘেরর্। 

          রারর্র  ল ার্া আোর  ার  সবরচরয় ঘপ্রয়। বনৈঃশরব্দর েরর্য লুর ারনা অঘভবযঘক্ত, োনুরষর 
অপ্ররয়াজনীয়র্া বাে ঘেরয় এই শহররর ঘনরজর অর্রা অবযক্ত ভাবনা, র্ারা রারর্র ঘনজ্নর্ার েরর্য োো 
দর্ারল, গান গায়, র্ারের  ন্দ এবং সুররর ঘস্ফনঘনরর্ গলা দেলায় অন্ধ ার আ াশ। শহররর সারে এই শব্দহীন 
দযাগারযারগর োর্যরে যর্  ো বলা সম্ভব, র্ার অরন টাই অসম্ভব ইোঁট- াি-পােররর েনুষযভাষার 
বযবহারর। শহররর ভাষার সােরন শরব্দরা দনহার্ই ঘনষ্প্ররয়াজন! 

          ব ররর দসই  রয় টা ঘেন এরস উপঘস্থর্ যখন শহররর ভাষা দযন ঘনরজই ক্ষঘণর র জনয ঘনরজর 
ঘনয়ে ানুন সবঘ  ু আপঘনই ওলটপালট  রর দেরল। ব রবযাপী বাোঁর্া গরর্র বাইরর দবররাবার বাঘষ্  অজুহার্ 
এরস প়িরর্ আর  ’ঘেরনর র্োৎ। হৃেরয়র গহনর্ে অন্তররর দ ানও অংরশর সারে যারের বাঘষ্  
আেীয়র্া, োর র অঘনব্চনীয় দবাল সরি  রর দসই স ল শরব্দরা উপঘস্থর্ হল বরল। র্রব,  ান পার্রল দযন 
শুনরর্ পাই শহররর আঘজ,্ এব র না হয় খাঘন  ঘনস্তব্ধ ো  আোরের এই বাঘষ্  উেযাপরনর দখলা?     

 

Illustration- Birupaksha Roy 
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The Goddess’ Garland | Naznee Mahtab 

One of the blessings of Durga Puja is the abundance of the flower Shiuli during this season. 

This flower engulfs the pristine nature of the festival in its snow-white framework; its wide-

spreading aroma appears to embrace the diversity with which Kolkata celebrates the arrival 

of Goddess Durga. Dropping down effortlessly from the plant, it seems eager to spread 

happiness and warmth during the festive season. 

Shiuli was Mallika’s favourite flower. A flower that reminded her of blessed childhood days, 

a past unforgotten, a time she craved to go back to. A fifteen-year-old Mallika patiently 

waited for this season where Shiuli would be easily found lying about in her garden so she 

could pick them up and make garlands for her youngest friend, Misti. Eight-year old Misti 

would then roam around the entire colony, showing off her garland like it was the most 

expensive piece of jewellery that she could ever own. Both Mallika and Misti were unaware 

of the complications that were to befall in the colony due to the inter-religious nature of 

their unadulterated friendship. 

 

A new family, the Sens, had recently joined the colony and was quite unaware of the diverse 

nature of the Durga Puja celebrations that the colony had always revelled in. Like the 

entirety of the city, the people of the colony made no distinctions with the participation of 

Muslim families in the arrangement of the festivities. Mallika’s family, too, assisted with the 
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Hindu colony members to make all the necessary arrangements, from the decoration of the 

‘Pandal’ to the making of the ‘Prosad’. This year, however, an objection was raised in the 

Puja committee meeting by the eldest member of the Sen family, Mrs. Sharada Sen –  

“We cannot let the Muslims take part in certain ritualistic practices. It will be a sin. I am not 

asking them to stay away from all celebrations, but some practices need to be kept sacred.” 

In the past twelve years of the formation of this colony, never had a member raised such an 

objection. Consequently, it was not favoured by the other members.  A brief argument 

erupted, where one side debated on the diverse nature of the festival, and the other side 

(led my Mrs. Sharada Sen) described the importance of sanctity. Finally, the leader of the 

Puja committee asked everyone to cast votes. The result was a majoritarian win on 

preserving the diversity of the festival, overriding Mrs. Sen’s claim on maintaining the 

sanctity of religious rites. 

Preparations for the festivities began with full vigour. The Goddess was welcomed with love 

and respect by all the colony members. The entire place was filled with music, dance and 

joy. Everything was going according to schedule when one of the elder members of the 

colony noticed something unusual tied to the feet of Goddess Durga. In her innocence, Misti 

had tied the Shiuli garland that Mallika made that day around the feet of the idol, unaware 

of the fact that Shiuli was not a flower that the Goddess was to be adorned with. As the 

flower garland was quickly untied from the Goddess’s feet, Mrs. Sen enquired into the 

nature of the supposed ‘crime’ that Misti had committed. On learning that the garland was 

made by a Muslim girl, Mrs. Sen could not help but explain how she was right about not 

including the Muslims into the ritualistic practices- “She does not even know that Goddess 

Durga is to be adorned in ‘Joba’ (Hibiscus) flower. Any teenage girl of a Hindu family would 

have known!” 

“But the mistake was made by Misti, not Mallika!” Mr. Mukherjee came to the rescue of the 

teenager who was extremely embarrassed by the havoc she had mistakenly caused. “Misti 

tied the garland on the idol’s feet, and Misti is a Hindu. So the mistake (if it at all be called 

so) was also hers. Why are you making a child’s mistake the cause of inter-religious 

discord?” 

Mrs.Sen quickly refuted, “It is because Misti is spending too much time with Mallika that she 

has no idea about her own culture and customs. If only we could preserve the sanctity of 

religious rites will the future generations learn the importance of these festivals. All that 

children do nowadays is dance around during Durga Puja!” 

Mallika’s mother, who had been a silent listener all this while, was extremely angry at the 

last statement that her new neighbour made.  Dragging Mallika away from Misti, she 

declared, “My daughter will not play with Misti or any other child who might be ‘defiled’ by 

her religious beliefs”. Unfortunately, Misti’s parents were both at their workplace, hence no 
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one came to the child’s defense as she frantically kept crying and apologizing for the 

mistake she had made.  

Other colony members were aggravated by this incident and argued with Mrs.Sen that tying 

a Shiuli-garland in the Goddess’ feet is not as big a problem as Mrs.Sen is arguing it to be. 

“But don’t you see that those flowers were picked by a Muslim girl from her garden!” 

Mrs.Sen declared loudly, “Our Goddess should be adorned in garlands made by believers, 

those who respect her. Don’t you think I am right?” she addressed her last statement to the 

priest who did not really understand which side to take at that moment and decided to 

remain quiet. 

This catastrophe left an indelible mark on the religious harmony of the colony as the 

Muslims refused to participate in the festivities any longer. Nothing that the other colony 

members said could soothe the wound that the new member had caused. This greatly 

pleased Mrs.Sen, who now took it under her jurisdiction that everything will now be done 

by the people who share her religious beliefs.  

On the day of Saptami, a wide range of flowers arrived for the decoration of the Pandal. 

Specially crafted hibiscus garlands were also ordered by Mrs.Sen herself from an online 

floral company, the owners of which were of her religious inclination (she specifically 

checked for that). As the trunk loaded with flowers arrived, the labourers started loading 

them down, the members of the colony were prepared to help them. Noticing the white hat 

on the head of two labourers, Mr.Banerjee realized that it was a Friday and hence the day of 

special gathering and prayer for the Muslims. “You both are Muslims, right?” He asked with 

unnecessary loudness to irk Mrs.Sen, who was standing there to inspect the flowers. “Oh 

yes, sir”, they replied without understanding the reason why they were suddenly inquired 

about their religious beliefs. “I believe some other Muslim labourers also work for this 

company.” Mr.Banerjee made more unnecessary inquiry, and added, “Especially during the 

time of Durga Puja, the load must be a lot and hence all hands are on deck, right? I mean all 

hands irrespective of religion?” He made the last statement with such zeal and vigour that 

all the colony members working around them froze on the scene to hear their reply. The 

two workers, still not understanding the nature of this inquiry, nodded in agreement “Yes, 

sir. Even our wives work hard during this season. They help in the making of the garlands.” 

Mrs.Sen froze in her place and hung her head in embarrassment. After the workers 

departed, Mr.Banerjee explained to the colony members and more specifically to the ones 

who needed this explanation the most –  

“You cannot separate the festival and its preparations from the people. I hope this colony 

has realised that it has lost a very precious Durga Puja season due to an unnecessary banter. 

The beauty of this festival lies at the heart of its multiplicity. Ruining its diversity is ruining 

the sanctity of the festival.” 
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Away from this commotion, Misti and Mallika had found a way to play together, hiding from 

the latter’s mother, continuing the making of Shiuli garlands. “I will bring you Hibiscus 

flowers, Mallika di, next time you make me a garland out of those!” Misti said with 

sweetness. “I prefer Shiuli, Misti. When you grow up, you can make hibiscus garlands for 

me”, added the older among them as the younger one nodded in agreement as she put the 

freshly made Shiuli garland around her neck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration – Shreya Bag 
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Dear Prufrock| Rusa Bhowmik  

 

It’s meaningless they say 
To not know the real. 

Perpetually I have known 
Erring on for unknown men – 

Tinting light from shadows 
In woes of day and night. 
No rule to be; seek denial, 

The only way to wait and fall. 
I dropped the teaspoon with a clang, 

Stopped measuring for all. 
The lovers come and go, 

Leaving memories to sow. 
 

Grieving to live in fail 
Hoping wrong to be well; 
Forgetting the same old, 

The very sane few – 
Mattering the vague and obtuse 

Crying in pain, misery, and abuse. 
The forgiveness forsaken in me; 

The love knows no more. 
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Take or give a love all fine   
Sipping tea and tasting wine. 

Can you do the washing, of tears and sins? 
There will be no time; 

Not anymore. 
Little for you, lesser for me 
Out for anyone who dare. 

 
Now and then subliming in fury 

Never recovered from the pain fully. 
Maimed the innocence 

And nipped the bud, 
Lusted the experience; 

Made love too hard. 
Looking through the celluloid frame 

Leaning tall and droopy eyes 
And me, upended the blame! 

That’s odd, they said. 
They say I had loved in vain. 
Really now, what did I gain? 
Oh darling, I am no Phoenix 

They said, yet I rise 
I fall out but not close for repair. 

They asked me to be awry and beware 
To leave all behind. 

What was there except pain 
To go through this again? 

 
No one had any idea really, 

Never did actually. 
Let the shame reside, 
Let the slut take pride. 
I laugh in pity and cry, 

Such beauty and terror it was 
The story of you, and they say us. 

None will talk less or more 
Calling her Madonna or the whore. 
Embalming those breaks in heart; 

Afterall, life is an unedited piece of art. 
 
 

  

Illustration: Sudeshna Chowdhury 
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Whisker | Sudeshna Chandra   
‘Splash . . .!’ 

 Ripples rang across the dark Mississippi. I looked above to see the starry sky, like sugar 

sprinkled on a dark cloth. Just a few hours back the clouds had retreated, taking with them 

the rain drops. I took a deep breath. There was a light breeze. ‘Huh!’ I sighed. It was time for 

me to return back to my cabin. I was in an uninhabited place, in the middle of the woods, on 

the banks of river Mississippi on the lap of nature. 

I was an author by profession and in the last few years I had become quite well known. 

Some of my books included – The Lost Pendant, The Family of Supernatural, and more which 

had gained immense popularity and which were slowly weaving their way into movies. 

Getting popular in the celluloid world does seem to be quite an achievement and I had 

thought so too, until I got involved, and then there were cameras that clicked wildly at me 

and the paparazzi always followed me whenever I walked down my neighbourhood, and this 

made me think otherwise. Eventually I became tired, and here I was completely away from 

the lub-dub of city life, in a place where the twittering of birds greeted me in the morning, 

and not an alarm clock; where the evenings were full of fireflies and other insects buzzing, 

and not the desperate honking of cars. I took my camera and got up. I was about to turn 

around when I heard a noise. I turned to stone. Nobody was supposed to be there. As I have 

already mentioned that this was a completely uninhabited isle and as far as I had been 

briefed, this was a place which was supposedly known to be haunted. And for that reason, 

no one preferably ventured this far into the wood. However, this was just a rumour and the 

ones who had been here had previously filled me in with the enigmatic beauty of this isle. 

However, after coming here, I had just thought that whatever they had told me was just a 

slice of what all there was to see and feel; nothing, not even the enchanting beauty of the 

crescent shaped moon could relieve me. Beads of sweat were clustered upon my forehead. I 

waited for a few moments.  

When I didn’t get to hear anything further, I heaved a sigh of relief! “I suppose my ears were 

just tricking me.”I said to myself softly and smiled self- consciously. I was about to move 

away when I saw a shadow behind me. I froze again. I gulped. I was fixed to one spot. The 

noise again erupted from nowhere. I gathered all the pluck that I owned and turned around.  

There was no one there. Tears had choked my voice. I kind of mumbled to myself as I said, 

“Who is there?”I was totally and completely freaked out. There was no response. The sound 

continued. I was not being able to hold back my fear. I felt like crying out loud and 

screaming for help. I was taking deep breaths . . . completely beside myself in fear. Suddenly 

I started hearing a different noise. It was like somebody treading on leaves which had fallen 

from the tree and were lying on the path. ‘CRUNCH . . . CRUNCH’. I felt that the noises were 

somehow familiar. My fear slowly started finding its way to a suspicion. Was it her? I turned 

around and looked a little down, still hesitating a bit. I could say that my body had just 
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abandonned me for a 

moment. I was ready to cry 

out of relief. I looked down 

at her and shook my head 

and said sternly,“You are 

absolutely of no use! Just 

fooling me like this! What if 

I had a panic attack?” She 

looked back at me with her 

innocent and expressive 

eyes.  

It was like, whenever I 

started scolding her,she 

would look at me with 

those eyes as if she didn’t 

even have a hint of what 

exactly I was talking about. 

She was dressed in her 

brown coat with black 

stripes. She looked up at 

me as I said in a softer tone, 

“Come on my girlie follow 

me into the woods and 

please don’t go away 

again.” I never knew before 

that incident, that squirrels 

were so mischievous! 

 

 

 

 

 

 

Illustration – Sumartya Mullick 
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If Paper Could Speak |Abhijit Sarkar   

 

 

If paper could speak, you would be mesmerized, 
How every story we see, has its own anecdote. 
It would open up doors which are supposed to stay shut, 
As the spangle-covered gates are only to be shown. 
 
If paper could speak, you would know 
How empty the mother felt, with tear scarred cheeks, 
While writing a eulogy for her beloved daughter, 
Who died in the satanic hands of that paedophile. 
 
If paper could speak, you would know, 
The pain behind every word wrote on that diary 
Of the girl who was forced to marry a boy. 
But every sleepless night her palm bleeds words of suffering. 
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If paper could speak, you would know articulately, 
The embarrassment that little child experienced, 
With every word and push delivered by the class bully. 
He couldn't do anything but doodle his feelings.  
 
If paper could speak, you would know, 
How they forced their hearts to sign those pages, 
Even though they knew they cared for each other. 
But misunderstanding overwhelmed their love filled strings. 
 
If paper could speak, you would know 
How the mind of the artist wandered like a wannabe, 
While he looked out the window, ignoring the sums. 
Every page of his notebook knows his true aspirations. 
 
If paper could speak, you would know 
The emotions behind every alphabet imprinted on the sheets. 
If papers could speak, I know, 
They would be the greatest orator of all time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration – Shirsa Nandi 
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Love’s a bird, set it free |Rodoshee D  as  

Have you ever thought what’s love? Have you ever thought why do we “fall” in love and not 

rise? Have you ever thought why we want to be loved and not love someone first? Have you 

ever thought why we think of love as something to only receive and not give? Strange 

enough right?   

Love, it’s a mysterious word that makes the world go round. Well, am not talking about the 

parental or fraternal love, am talking about the romantic one. Because that’s what the 

world is only concerned about; fortunately, or unfortunately that yours to decide. There are 

so many facades of love which remain unexplored by us, right? Some are lucky to explore 

few, some are not. But have you ever thought why we depend on this emotion so much that 

it can alter our life or is capable of turning everything upside down? As for us, love equals 

possession and not freedom. 
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We hardly respect the unconditional love we are gifted by our family; well some aren’t lucky 

to get that but most are. When we are children, we feel the first taste of love from our 

mother, then we start feeling it more from our father and other family members. But as we 

grow up, we start to think that we are entitled to receive such love, and that there’s nothing 

special about it. Don’t you think that the day we arrive at this conclusion, we take “love” as 

something to be taken for granted? As something that every person we feel is ‘close’ should 

give us? As something which is an object we must possess? Just as if we are children and we 

have to own that toy we came across in the nearby shop, which we used to whine to our 

parents to give us?  Is it the fault of our parents to love us and make us arrive at this or is it 

the society’s problem that projected love as something closely related to ownership? As 

these rushes through those convulsions of our brain, it becomes a fact to us and it goes on 

governing all the relationships we ever share with people in our life, mostly romantic. Love 

becomes an exotic bird, caged by us. 

How many of us truly loved someone? And that too without any returns? Sounds terrifying 

right? In pop culture, we give it the name of unrequited love. But have you ever questioned 

why we call it “unrequited love” and not only “love”?  Is it a business deal which comes with 

a balance sheet where both asset and liability columns should be filled? Sure, when we 

come to know that we loved someone without them loving us, it feels like a boulder placed 

on our heart . . . yet, is love an accountancy chapter? I don’t think so. Love is called so, as it’s 

an emotion which we feel for someone when we really like them. But that doesn’t anyhow 

define that it should be returned. Love happens without calculation as humans say; it’s the 

only thing in the world that doesn’t follow mathematics, then why does it follow so when 

someone is at the receiving end?  

We are capable of loving someone without returns. We are capable of loving someone 

without treating them like that pretty furniture we “possess” at home. We are capable of 

standing at the giving end and not get anyone at the receiving end. Just placing ourselves 

beyond calculations can make this happen. Love listens to heart, then why let brain rule us 

when it comes to getting love? And for those who say love happens truly, only once, you’re 

wrong. Love can happen once, twice, thrice . . . it doesn’t follow any algorithm, it comes in 

all shapes,sizes, and dynamics, just like it doesn’t follow so when we start to love someone. 

Love should be set free and yet be responsible enough to care for someone. It should be set 

free and yet be enough to give a person his or her independence. It should be set free and 

yet be capable of letting someone go. It should be set free and yet be able to yearn for 

someone living miles away. That’s true love. A love which flies high above in the sky, and 

lets you rise and not ‘fall in’; helps you grow and not fail as a human; gives you strength and 

not weakness; makes you feel comfortable and not give you butterflies; makes you feel 

desired and not possessed.   

Now you may question me and claim that I never felt like this for someone and that it’s easy 

to preach rather than practice, and that we are not as great as someone with holy power to 
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be satisfied only by giving. But the only answer I can give to you is, I have been in love, I 

loved someone who was never mine as I didn’t possess him, I loved someone who was 

someone else’s (as society quotes so) . . . yet, I loved him; without returns, without any 

expectations, without any desire that he will come back to me someday. I confessed my love 

but without a fear of being judged. I did it just to stay true to myself and the person I love, 

as Augustus Water said “I’m not in the business of denying myself the simple pleasure of 

saying true things”. 

J ust go ahead, feel love like love is, a free bird who prefers the sky and the forest over a 

cage; which shouldn’t be a cause of heartbreak but a cause of knowing oneself better; of 

realizing how love is beyond every realm in the world; love is sunshine, not a gloomy dark 

night, trust me, you will feel the bliss!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration – Ananya Laha 
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And we are torn to shreds? | Anwesha Mandal 

 

Labyrinthine airy nothings  

Entrap my being. 

My heart cowers, 

As you pluck at its strings. 

Your embrace is my cocoon 

And our tears mingle 

Under the bleeding moon; 

Darkness and showers vespertine 

 

Envelop us, 

As I cling on to you 

As if I were a vine. 

Your breaths seep deep, 

Deep into my skin; 

My eyes plunge into 

A seemingly endless dream. 

Our empty vows time does flocculate 

Into a mass of nothingness; 

Between hope and despair, 

Hopelessly do we oscillate. 

What if it melts away, 

As the darkness fades? 

What if there’s a sudden holocaust, 

And we are torn to shreds? 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration: Tiyasa Chatterjee  
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GUEST COLOUMN   

Musings on the Real and the Virtual | Ramchandra PN 

 

Polish filmmaker Krzysztof Kieślowski's 1987 film Blind Chance has the main character run fast 

into a railway platform to catch the just departing train. There are three segments to the film 

placed one after another – each showing things that happen to his life, with all the 

philosophical and political dimensions to it, when he either catches the train or misses it. In 

each of these episodes, the protagonist goes through a series of distinct set of events that are 

activated by a host of characters that he meets and interacts with.  

 

Asad J. Malik, a USA resident with Pakistani origins, created an Augmented Reality (AR) work 

in 2018 called 'Terminal 3', where the viewer, after wearing a headset that gives access to the 

virtual world, dons the role of an immigrant officer at an airport. The 'experience seeker' 

would have to select one of the six holographic characters who have just landed in the country 

and ask questions to them as an immigration officer would. As the interrogation gathers pace, 

the selected hologram which is initially only in the form of lines and shapes, starts getting 

clearer until we get to evidently see the features of the person sitting virtually on a chair that 

is in 'reality', physically in front of you. Ultimately, the experience ends when the participant 

has to decide if the immigrant is to be let into the country or not.  

 

These two works, differentiated by a span of about three decades each, share a thing in 

common. They give the participant a certain degree of choice in the experience that is being 

partaken. While Kieślowski places all the choices in front of you in a linier and detached 

manner, Asad lets you choose between the six characters with whom you want to interact 

and have an experience.  

 

But Asad differs from Kieślowski in one fundamental way – by making the participant an actor 

and a character in the whole process, he 'immerses' him/her right at the center of the 

situation that could well seem 'real'. The personal biases and prejudices of the participant 

inherent in selecting the holograms as well as in framing the questions can change the course 

of the 'reality' that could shape up the virtual experience. Therefore, while Blind Chance has 

a fixed length of time that it projects itself on to the screen that which every viewer would 

have to endure; in 'Terminal 3' the temporality of such nature is decided by the selection of 

the candidate and the questions thrown at them by the participant. Kieślowski places three 

'realities' in front of you so for your consideration; Asad stipulates you to shape up that 

'reality' that most likely suits your temperament. 

 

Getting into the realm of 'reality' has always been the quest with human kind. It could be 

either in the area of metaphysical 'reality' or in depending on empirical evidences to know 

the fundamental nature of things and matters, bringing in an amount of objectivity into the 
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whole discourse. Art too, post the scientific revolution, got into the objective 'realist' mode – 

in literature, in painting, and elsewhere. The invention of the still photography brought a 

sense of 'realistic' representation that even painting could not hope for – and when these still 

images got movement in the form of cinematography, it became one of the inventions of the 

century. The viewer could now watch the 'objective reality' that would be projected on to the 

screen.   

The level of 'realistic' representation went up a notch higher when sound got added to 

movement in cinema, initially in a mono track where all projected sounds came from a single 

source. It soon got into the stereo mode that had two sources, then five and seven sources in 

the surround sound projections. You not only heard sounds from the front, but also from the 

sides and from the back. Presently, new technology allows one to hear sounds from all 360 

degrees, placing the viewer right at the center of the action giving them 'real' sense and 

experience of the action. The immersion into the aural 'reality' can probably be seen as 

complete.  

With visuals, as the celluloid raw stock gauge went from 16 mm to 35mm, to Cinemascope 

and to 70mm, the theater screen sizes grew larger by the year. Dome theaters in science 

museums and theme parks covered about 180 degrees of the audience views horizontally and 

100 degrees vertically. And over the past few years, screens that cover 270 degrees were 

being experimented with and were just about to be picked up when, as if by conspiracy 

favoring the virtual world, Covid struck this 'real' world. The idea – similar to the one that 360 

degrees surround sound has, is obviously to 'immerse' the audience into the visual 'reality' of 

the action that is being experienced. Does such audio-visual immersion into the 'real' give one 

a choice of any kind? Well . . . 

On the visual front, there was another trend that had been shaping up over the years – the 

projected screen simultaneously also got smaller and smaller. The television brought 'real' 



action right at your door steps and into your drawing room, the desktop and the laptop to 

your bedroom and office. And then, the mobile phone brought it right on your palm – you 

could have access to 'reality' as you moved from your home to a park or elsewhere. It made 

the watching experience less immersive as the surround sounds that were emitted from the 

'real' world also had to be accommodated along with those that came from the mobile phone. 

And then there were events in the 'real' world that were to be dealt with. One had to stop 

watching the video if the train station arrived, when the doorbell rang, or when the internet 

connection was too slow for the video to be played.  

It is not exactly an ideal situation for the traditional movie maker who often demands full 

attention from his/her viewer for the created work. Since there are other factors for the 

viewers to deal with in the 'real' world while watching or experiencing, the time that he 

spends at a stretch on a movie by logic has therefore decreased. Movie makers responded by 

making shorter episodic movies – some as short as ten seconds as the Tiktok movies are. 

These are the ones that start and get over even before your mother could call you for 

breakfast after ending her morning prayers or before your husband could even take off his 

eyes from the newspaper. The viewer now can choose to stop watching the longer movies, 

pick them up later on when needed, or maybe not revisit them at all.  

Over the years, the visuals that the viewer watches have become so less that they now are 

threatening to come right in front of your eyes, to take the shape of your glasses. That is what 

Asad J. Malik did when he exhibited his Augmented Reality (AR) experience. Back then, the 

dome screens were huge and it gave you the experience of being amidst the 'real' action. 

Augmented Reality (AR) headsets, on the contrary, are smaller; they still give you a similar 

feeling that you are 'really' amidst the action, if not heightening it.  



Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), Augmented Virtuality (AV) 

are phrases that might baffle a traditional movie maker like me who is up till now used to the 

liner kind of a narration, even when dealing with a non-linier time as did Kieślowski. Suffice 

to be informed that these phrases represent a range of variations between the 'virtual' and 

the 'real' world that are to be projected, participated, and experienced. 

In the process of giving an experience to the participant, Virtual Reality (VR) totally cuts off 

the participant from the external 'real' world and immerses him/her fully into the virtual. 

Augmented Reality (AR) and 

Mixed Reality (MR) allows you 

to mix the 'real' world with the 

'virtual' world, in varying 

degrees, and Augmented 

Virtuality (AV) allows the 

participants to manipulate the 

'virtuality' which could include 

things like projecting oneself 

into the virtual world in some 

form or projecting even 'real' 

objects onto it.  

Phew!!! It is a whole new world out there that probably the likes of Kieślowski might not even 

have dreamt of when he made Blind Chance. No doubt the above applications would be useful 

in training, ecommerce, gaming, and other such spheres. But what does it mean to the 

traditional linier movie maker? What would it mean to create a work of art in this realm? 

What would be the aesthetics of such an expression? And the theoretical framework for its 

existence? 

Imagine a three-dimensional virtual world that consists of a house with four rooms. You are 

the 'experience seeker', as you enter the door, you meet someone in the hall and go through 

a series of events interacting with that person. You might then decide to go into one of the 

inner rooms, where there might be another character, with whom you might undergo a series 

of different set of events. Or instead of going into room number one, you might decide to go 

into room number two, where you would encounter a different person and activate a totally 

different set of events. So is the case with other rooms.  

And then maybe you decide to come out of the room that you have entered into and meet 

the first person, if he is still there in the room, setting off another chain of events. If the first 

person you have met is not present when you have come back to the hall, then another set 

of events take place. Imagine the kind of variations that the participants would be undergoing 

as various events are triggered in varied scenarios. If the participant wants to slap a person, a 

different set of events would take place and if not, a certain other set of events. After the 

slap, if the participant wants to apologise, that would have a different set of events and if 

there is no apology, a certain other set of events.  

 



As a movie maker, one would have to create possible set of actions that would be complete 

and have, as Aristotle says, a beginning, middle, and an end. All these keeping in mind the 

characterizations, plausibility and the cause and effect factor intact; not to speak of the 

variations in soundscape, lighting, time lapses, costumes and other such aesthetic elements 

that come into play in the making of each of the possible plots. So literally, for the creation 

process to be complete one has to be making multiple movies that have as many plots so that 

the participant can make selections as per his/her whims, biases and prejudices, and have an 

experience. Kieślowski could think of three plots and Asad, six. If one of Asad's character took 

out a gun and had shot the interrogator/participant 'virtually' dead, that would have been his 

seventh plot.  

Since these sets of actions are being created in the first place for the 'experience seeker', how 

many of them have to be created? Would there be a human design to it or would it be on the 

basis of the strengths and limitations posed by resources of the software or the hardware? If 

there is a human design to it – like keeping a certain set of actions out of the gambit in favour 

of certain others – what should that design be? Add to this the kind of interactions the 

participant would have with the 'virtual' world, and the level and intensity of them. What 

about the unpredictable design of the 'experience seeker' who is also an active part of the 

plots, without whom there is no immersive cinema at all?  

And then, what happens if the 'experience seeker' who is interacting with the virtual world 

has one more 'real' life partner to deal with? What happens if two 'real' people enter the 

virtual world that have four rooms in it? The plot of these events would not only include the 

interaction between the 'real' and the 'virtual' but also between the 'real' and the 'real', in the 

virtual world. We probably have seen similar interactions in the gaming sphere, but how does 

it play out in the world of interactive cinema?  

Imagine such 'branching narrative' situations in a VR/AR/ MR or an AV whose imagery might 

use 'volumetric video' (actions captured from all possible angles & processed into a 3 

dimensional space to get the 'real' feeling of being there amidst the action) where you 

become and experience the feelings of a member of a family who is stuck in a housing colony 

surrounded by angry mobs baying for your blood for no fault of yours or you are a student of 

a University who is being discriminated on the basis of caste and is about to take a decision 

to end life or a situation where you enter the past to observe the unfolding of the events that 

lead to the killing of Mohandas Karamchand Gandhi in a 'virtual' space that could be 

generated using Artificial Intelligence, with existing B & W film footage of the 'real' as 

reference.  

All these could sound overwhelming, but the possibilities are endless. It would by all 

probabilities mean going beyond the confines of moviemaking practices that we know of now. 

Experiencing interactive cinema might well get morphed into wearing dedicated glasses or 

headsets in small enclosed spaces – like say in the back of an enclosed truck instead of large 

movie halls. Although the technology is getting there and distribution of that technology 

hopes to get there, I am not sure if the traditional liner kind of a movie maker – the one that 

I represent – is still ready for it. Since we started off by discussing 'choices', I would end by 



saying that in a few years’ time we might be having none. That is when 'immersion' of the 

'real' into the 'virtual' and of the 'virtual' into the 'real' could be overbearing and all 

encompassing. So, wouldn't it be better to start claiming and sharing that space which is 

presently largely in the domain of the techno wizards? 

  
***** 
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